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এ দেশে আমরা কী পেলাম! 


বিশ্বের ৭৯টি দেশের প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতার প্রথম হয়েছিলো ময়মনসিংহের মুহাম্মদ আইনুল 
আরিফীন | তেজগাঁও রহিম মেটাল মাদরাসার ছাত্র সে। কিভাবে সে 
সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো? সে গল্পটি আরাফাত শাহরিয়ার ও মিজানুর 
রহমানকে গুনিয়েছে আরিফীন । 
আরিফীন বলল, এর আগে আমি দু'বার আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় 
শি নিয়েছিলাম । এ দুটি প্রতিযোগিতা হয়েছিলো লিবিয়া ও মিসরে । 
লিবিয়ায় কোনো পুরস্কার না পেলেও মিসরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলাম | 
এর ছেয়ে ভালো করার ইচ্ছা ছিলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি 
বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম এ রকম একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করতে যাচেছ সৌদি সরকার । প্রতিবছরই হিফয প্রতিযোগিতা হয় ডি 
বিভাগে অনুর্ধে ১০, সি বিভাগে ১৫, বি বিভাগে ২০ বছর এবং এ বিভাগে 
২৫ বছর বয়সীরা এতে অংশ নিতে পারে। প্রথমে বাংলাদেশে 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয় । বাংলাদেশ থেকে প্রতি বিভাগে যারা প্রথম 
হন তাদের সৌদি আরবে পাঠানো হয় | বাংলাদেশে বিষয়টি তত্বাবধান করে 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ । প্রতিযোগিতায় নাম লেখালাম | কিছুদিন 
পরই ডাক এলো । মে ২০১০ অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সব 
প্রতিযোগীকে পেছনে পেলে প্রথম হলাম । প্রত্যাশা বেড়ে গেলো, কিভাবে 
সারা বিশ্বে প্রথম হওয়া যায় । রাতে খুব কম ঘুম হতো । দিনে বেশিরভাগ 
সময় এর পেছনে লেগে থাকতাম | এমনও দিন গেছে সারা দিন হিফয চর্চা 
করতাম । 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, যেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে 
পারি। এর আগে কোন প্রতিযোগী সৌদি সরকার আয়োজিত হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারেনি ৷ তাই সংকল্পটা ছিল আরো 
বেশি । চর্চা করতে করতে নিজের মধ্যে বিশ্বাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো । 
মজার একটি কথা বলি । একটি কাগজে লিখে রেখেছিলাম, আমি সৌদি 
আরবে প্রথম হবোই । আমাকে প্রথম হতেই হবে | কাগজটি সবসময় আমার 
পাঞ্জাবির পকেটে থাকতো । প্রায়ই এটি বের করে দেখতাম | এটি দেখার 
পর স্পৃহা আরো বেড়ে যেতো । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 
একদিন ফোনে জানানো হলো ১৫ দিন পর সৌদি আরবে যেতে হবে । 


থাকেন মাত্র ৫জন | এ পাঁচজনের মধ্যে আমি প্রথম হই । পুরস্কার হিসেবে 
আমাকে দেওয়া হয় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সমমানের সৌদি রিয়াল ও 
সনদপত্র । 

পুরস্কারের আনন্দটা মাটি হয়ে গেছে দেশে ফিরে | কারো কাছ থেকে কোনো 
অভিনন্দন পাইনি । ক্রীড়াসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কেউ ভালো করলে 
রাষ্টীয়ভাবে তাকে সম্মান জানানে হয় । এভারেস্ট জয়ের মুসা 

সম্মান জানানো হলো । কিন্তু যে কুরআন মহান রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে 
নাযিল করেছেন । অথচ সে কুরআনের আন্তর্জাতিক এ প্রতিযোগিতায় 
দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনার পরও বিমান বন্দরে নিজস্ব লোক ছাড়া কেউ 
অভ্যর্থনা জানাতে আসেনি । 

আমার সাফল্যের পেছনে আমার মা-বাবা এবং জামিয়া ইসলামিয়া 
ইবরাহিমিয়া মাদরাসার হাফেয আবদুল হকের হা ্ী | হিফয 
বিষয়ে হাতের খড়ি বাবার কাছে, মায়ের ইচ্ছা ছিল আন্তর্জাতিক হিফয 
প্রতিযোগিতায় ছেলে প্রথম হবে। মায়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এটাই আমার বড় 


পাওয়া । 
মুহাম্মদ আল আমিন 
১০ম শ্রেণী 
চাটখিল কামিল মাদরাসা, চাটখিল, নোয়াখালী 


প্রসঙ্গ : শিক্ষার্থীদের শাস্তিদান 

এককালে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও দুষ্টামির জন্যে শিক্ষক কর্তৃক চরম 
অমানবিক অমানুষিক শাস্তিদানের প্রচলন ছিল । এ 

৮৭ ধরনের শাস্তির ফলে কেউ পড়ালেখায় উন্নতি 
রি করেছে আবার কেউ কেউ জীবনের জন্য বিদ্যালয় 
ছেড়েছে । অতি শাসনে যেমন ভড়কে যায়, 

বিনাশীসনে বর্তে যাওয়ার নজিরও রয়েছে । আমরা 
জানি যারা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের কাছে শিক্ষার্থীরা 
আপন সন্তানতুল্য । এদের সাথে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের সাথে 
ব্যক্তিগত কোন শক্রতা নেই বা থাকে না, পড়ালেখার স্বার্থে শিক্ষকেরা 
শিক্ষার্থীদের যেমন আদর করে তেমনি আবার শাসনও করে | আদর ও 
শাসন উভয়টি শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য | এক্ষেত্রে আবার কিছু 
সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন শাসন করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে যা 
কখনও কাম্য নয় । এর জন্য পুরো শিক্ষক সমাজ বদনামির ভাগী হয় 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা শিশু ও কিশোর পর্যায়ের জীবনের ভীত 
রচনার উপযুক্ত সময় তাদের । সুশিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সৎ 
চরিত্রবান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকেরা অতি নিষ্ঠার সাথে 
তাদের দায়িত্ব পালন করেন । জ্ঞান দান করতে গিয়ে কোন শিক্ষক অকারণে 
কোন শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান করবে তা হতে পারে না।যদিনা সে 
শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ না করে । সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে শিক্ষার্থীদের 
শাস্তি প্রদান অবৈধ ঘোষণা করেছে। শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতীয় বিষয় 
শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতামত 
অভিমত গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | এ রায়ের ফলে শিক্ষক মহল শিক্ষার্থীদের 
শাসনের হাল ছেড়ে দিবে এটা নিশ্চিত । বাস্তবে আমরা দেখি কোন সন্তান 
শাসনের শাস্তি ছাড়া অন্য সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগের ফলেও যখন 
শোধন হয় না তখন তাকে মৃদু শান্তি দিলে এর ভাল ফল পাওয়া যায়। 
সংবিধানে শাস্তি প্রদান যেমন অবৈধ তেমনি একজন শিক্ষার্থী বিনা শাস্তিতে 
সুনাগরিক হওয়ার দিক নির্দেশনাও নিশ্চয় আছে । তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন 
এবং কিভাবে তা আমাদের অজানা নেই । প্রচলিত একটি নিয়ম হঠাৎ বন্ধ 


সৌদি দূতাবাস থেকে ভিসা ও বিমানের টিকেট সংগ্রহ করলাম | দেখতে 
দেখতে চলে এলো সেই দিন। ২৪ ডিসেম্বর ২০১০ জেদ্দা বিমানবন্দরে 


করার আগে বিকল্প ব্যবস্থা না রাখলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শাস্তিহীন 
শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের কাম্য । কিন্তু হযবরল শিক্ষা নিয়ে জাতি যেখানে 


নামলাম | আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের আরো তিন প্রতিযোগী এবং দুই 


এখনও দিশেহারা সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের নতুন একটি নিয়মে অভ্যস্ত করা 


অভিভাবক | সেখান থেকে গাড়িতে করে আমাদের মক্কার একটি পাঁচতারা 
হোটেলে নিয়ে যান আয়োজকরা | ৩০ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতা হয় পবিত্র মক্কা 
হেরেম শরীফে । পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ২ জানুয়ারি । এর আগের সময়টা 
খুব টেনশনে ছিলাম, এমন ও রাত গেছে রাতে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। 
পুরস্কার ঘোষণার মুহ্তটার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয় । বাংলাদেশের 
নামটি যখন উচ্চারণ করা হচ্ছিল এতো আনন্দ লাগছিলো! মনে হচ্ছিল এর 
চেয়ে বোধ হয় বেশি কিছু পাওয়ার নেই । 

প্রতিযোগিতায় ৭৯টি দেশ থেকে ৭৯জন অংশগ্রহণ করেছিল । দু'ধাপে এ 
প্রতিযোগিতা হয় । প্রথম ধাপে বাদ পড়লো ৩৯ জন । দ্বিতীয় পর্বে টিকে 


এপ্রিল'১১ 


সহজ নয় । আগে পরিবেশ সৃষ্টি তারপর আইনের প্রয়োগ তখনই সুফল । 

এখন শিক্ষার্থীরা নিজের মন মর্জি ইচ্ছা স্বভাব চরিত্রে গড়ে উঠবে শাস্তি 

যেহেতু তাদের মানা ৷ বেপরোয়া একটি প্রজন্মের দ্বারা জাতির ভবিষ্যত 

অন্ধকারে তলিয়ে গেলে তখন রীট আবেদনকারীরা কি জাতির হারিয়ে যাওয়া 

সময় ফিরিয়ে দিতে পারবে? বিশ্বখ্যাত দার্শনিক শেখ সাদী (রাহ.) বলেছেন 
শিক্ষার্থীকে মৃদু শাস্তি দেয়া বাগানে পানি দেয়ার সমতুল্য । 

স. ম. জাফর উল্লাহ 

সভাপতি, পাঁচখাইন দরগাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 

দক্ষিণ রাউজান, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ইসলামের পারিবারিক ও উত্তরাধিকার 


প্রসঙ্গ: 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি খসড়া ২০১১, 
পবিত্র কুরআনের বিধানই নারীর সমানাধিকারের গ্যারান্টি 


ভূমিসহ সম্পদ, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতি ২০১১-এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা | আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একদিন আগে গত ৭ 
মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন নারী উন্নয়ন নীতিতে পারিবারিক, 
সামাজিক পর্যায় ও কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করার ঘোষণা রয়েছে ।'৯৭-এর নারীনীতির আদলে 
এবারো যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফির মতো সাম্প্রতিক বিষয়কেও যুক্ত করা হয়েছে । এতে উপার্জন, 
উত্তরাধিকার, খণ, ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার বিধান রাখা হয়েছে৷ এছাড়া নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও-এর 
বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ 
করার বিধান রয়েছে । এ সম্পর্কে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ১৯৯৭ 
সালের নারীনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি আধুনিক নারীনীতি করা হয়েছে । নতুন নারী উন্নয়ন নীতিতে 
নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন করারও অঙ্গীকার রয়েছে । এর 
আগে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার নারী উন্নয়ন নীতি করেছিল । পরে ২০০৪ সালে 
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নারীর সমানাধিকারের অংশ বাদ দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতি সংশোধন 
করে । এরপর ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করলেও ইসলামপন্থিদের 
চাপের মুখে পিছিয়ে আসে যুগান্তর, ঢাকা, ০৮.০৩.২০১১]। 

১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি 
বিষয়াদি যথা-_ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, 
উত্তরাধিকার, সম্পদ, খণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর 
অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সে লক্ষ্যে 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে । আর এ জন্যই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮- 
এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালা 

পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে । 

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত খতীব মরহুম মুফতি মুহাম্মদ 
আইন নুরুদ্দীনকে প্রধান করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করতে একটি কমিটি গঠন করা 


খুবই ভার সাম্যপূর্ণ । ইসলামের দৃর্টিতে নারীর হয় । এ কমিটি ২০০৮ সালের নীতিমালার ১৫টি ধারা কুরআন-সুনাহর পরিপন্থী বলে 
অর্ভির্ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ্ত সম্পতিতে মন্তব্য করে । এর মধ্যে সিডও ধারাটি বাতিলের সুপারিশ করেছিল কমিটি | সিডও-এর 


অনেক ধারা মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস, চেতনা ও সংস্কৃতি বিরোধী বলে উল্লেখ করে 


পুরুষের কোন অধিকার নেই; কিন্তু পরিবারের | কমিটি । ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৮-এর নীতিমালা এবং ২০১০-এর খসড়া নীতিমালায় 
পুরুষ সদস্যদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সিডও সনদ বাস্তবায়ন করার বিধান রাখা হয়েছে । আবার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও 


থেকে নারী সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও 


সমঅধিকার সংক্রান্ত ধারাটি ধর্মীয় অনুৃশাসনের ভিত্তিতে করার সুপারিশ করেছিল 
কমিটি | এছাড়া মোট ১৫টি ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে সংশোধনের প্রস্তাব 


উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণতম অধিকার রয়েছে । | দিয়েছিল ওই কমিটি । কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত 


কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি । 

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" নীতিগতভাবে অনুমোদন 
করায় পুরো দেশজুড়ে বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । উলামা-মাশায়েখসহ ইসলামপ্রিয় জনতা এ 
নীতি বাতিলের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান । তাদের বক্তব্য সবক্ষেত্রে নারীর সমতা বিষয়ক 
এ নীতিমালা পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নম্বর আয়াতের সাথে 
সাংঘর্ষিক | দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান কুরআনের আইন পরিবর্তন কোন অবস্থাতে মেনে নেবে 
না। 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.১০ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের 
৯.৩ ও ৯.৫ ধারায় পরোক্ষভাবে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ আছে । এ ছাড়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.১ ধারায় বলা 
হয় “জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা” জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্র 
বলতে উত্তরাধিকারও অন্তর্ভুক্ত । এ আইন কার্যকর হলে সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে 
এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙে যেতে পারে, যা কখনো আমাদের কাম্য নয় । আমাদের নিকট যতটুকু 
তথ্য আছে তাতে বুঝা যায় জাতিসংঘের চাপে সরকার নারীর সমতা আইন কার্যকর করতে যাচ্ছে। 
জাতিসংঘ ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে সমকামিতা বৈধ করার উদ্যোগ নেয় । ১১৩ পৃষ্ঠার 
খসড়া প্রস্তাবের মুলভিত্তি ছিল [২০1797011৬০ [70810] যা সরাসরি ইঙ্গিত করে এমন এক ব্যবস্থার প্রতি 
যেখানে ধময়ি, সামাজিক ও আইনগত বাধা পরিহার করে যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করা যায় । উক্ত প্রস্তাবে 
আরো বলা হয় [18016101098] 170610105 60000108560 01৮15101) 09110816178] 8170 0010793010 
07001009 816 170 10891 ৮৪110” অর্থাৎ “এতিহ্যগত প্রথা, মাতাপিতা ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডের 
লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য এখন আর বৈধ নয়” । “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ওই কায়রো সম্মেলনের 


ধারাবাহিকতার অংশ । 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


এপ্রিল'১১ 


বিটিশ দু'শ বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করে দোর্দন্ড প্রতাপে কিন্তু শরীয়া আইনে হাত দেয়ার সাহস করেনি । এখনো পুরো ভারতবর্ষে 
পার্সোনাল ল বোর্ডের মাধ্যমে বিয়ে, তালাক, দেনমোহর, খোরপোষ ও দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত সমস্যাবলি বিজ্ঞ মুফতি 
ও অভিজ্ঞ আলিম সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের রায়ের ভিত্তিতে সমাধা করা হয়। শরীয়া আইন মূলত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 
আইন । পবিত্র কুরআনের বিধান পরিবর্তনের এখতিয়ার ও ক্ষমতা কারো নেই । শরীয়াহ আইনের ক্ষেত্রে ফকিহ, মুফতি ও 
আলিমদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত । ইসলাম নারীদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে । 
ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অভাবে আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি কখনো কখনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, নারী নির্যাতনের 
শিকার হন । আমরা এর অবসান চাই এবং নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা চাই, তবে তা হতে হবে ইসলামের আদর্শ ও 
উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের আলোকে । ইসলামে নারীর প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও 
অর্থনৈতিক অধিকার সর্বোত্তম পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে । আমাদের সমাজে স্ত্রীর মোহর আদায়ের তাগাদা কম । বিবাহিত স্ত্রীর 
দেনমোহর তার হক ও অধিকার | এ হক আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন | যৌতুক প্রথার অভিশীাপে নারীরা 
নিগৃহীতাঃ এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার | 
মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম ইসলামে নারীকে যথোচিত মর্ধাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে । ইসলামী শরীয়ত বোন, কন্যা, 
জায়া, জননীকে পরিবার ও সমাজের সদস্যরূপে মর্ধাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন । অনাদী কাল ধরে অনাদৃতা, অবহেলিতা 
ও উপেক্ষিতা নারী ফিরে পেল তার শাশ্বত অধিকার । নারী ও পুরুষ একই অবিভাজ্য সন্ত এবং অভিন্ন উৎস হতে প্রবাহিত দু'টি 
স্লোতধারা যা এক মোহনায় মিলিত হয়েছে । নারীর আইনগত অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম উদারতার পরিচয় দিয়েছে ৷ দেওয়ানি ও 
ফৌজদারি আইনে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান | জান, মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তায় ইসলামী আদালতে রয়েছে ইনসাফপূর্ণ 
বিচার ব্যবস্থা ৷ চুরি, যিনা ও হত্যার বিচারে নারী-পুরুষের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য । ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা পুরুষের 
ন্যায় সব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতেন তবে এক্ষেত্রে তারা শরীয়তের বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চলতেন | সেখানে 
উচ্ছংখলতা ও বেহায়াপনার মোটেই স্থান ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে তারা মূলত যোদ্ধাদের পানি সরবরাহ, 
সেবা-শুশ্রীষা, খাদ্য তৈরি ও আহতদের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকতেন । আনসারী মহিলা সাহাবী নুসাইবা বিনতে কা'ব যিনি 
উম্মে আম্মারা নামে সমধিক পরিচিত । উহুদের যুদ্ধে বীর পুরুষের ন্যায়, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তা 
চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে । প্রয়োজনের তাগিদে মহিলাগণ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরীতে সময় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করার অধিকার রাখেন । নারী সুলভ প্রকৃতির সাথে বিরোধ নেই এবং সমাজের যেসব পর্যায়ে তার অবদান রাখা অধিকতর 
প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্র যেমন নার্সিং শিক্ষকতা, এতিমের তত্ত্বাবধান প্রভৃতিতে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন । আল্লামা 
সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রাহ.) বলেন, ইমাম মালিক, ইমাম তারাবী ও ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) এবং অন্যান্য কতিপয় 
ইমামদের মতে মহিলাগণ শাসন পরিচালনায় এবং বিচারকের পদে আসীন হতে পারবেন । 
ইসলামী শরীয়ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে সংরক্ষণ করে । উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং মোহরানার প্রাপ্ত 
অর্থের মালিকানা একমাত্র নারীর | এতে কারো হস্তক্ষেপ অবৈধ ও অবাঞ্চিত । স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর । নারী 
তার নিজের অর্থ-সম্পদ জমা, বিনিয়োগ, ব্যবসা ও দান করার পুরোপুরি অধিকার সংরক্ষণ করেন । উপরুঁক্ত পর্যালোচনা হতে এটা 
স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম নারীদের ধর্মীয়, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে । তবে উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও 
বিচরণ আলাদা আলাদা । নারীর কর্মক্ষেত্র অন্তর্ুখী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র বহির্মুখী ৷ এ স্বাতন্ত্র্ের ফলে উভয়ের এমন নির্ভরযোগ্য 
জীবনসাহী মিলে যায় যিনি বিপদে-আপনদে, হাসি-কানায়, সুখ-দুঃখে একে অপরের উপদেষ্টা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে 
পারেন । 
ইসলামের পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন খুবই ভারসাম্যপূর্ণ । ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অর্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
সম্পত্তিতে পুরুষের কোন অধিকার নেই; কিন্তু পরিবারের পুরুষ সদস্যদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে নারী সদস্যদের ভরণ- 
পোষণ ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণতম অধিকার রয়েছে । আধুনিকতা, সমঅধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীর রূপ- 
সৌকর্ষের বাণিজ্যিক ব্যবহারের আমরা ঘোর বিরোধী । বিশ্বায়নের কল্যাণে নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহারের পশ্চিমা বস্তবাদী 
মানসিকতা এদেশের হাজার বছরের লালিত সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে । 
১৯৯৯৭, ২০০৭-২০০৮, ২০১১ সালে প্রণীত “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'-তে এমন কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যে 
গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী । আমরা এ সব শব্দ ও বাক্য সংশোধন করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞ আলিমদের 
সমন্বয়ে নারী উন্নয়ন কমিটি গঠন করার আবেদন জানাই | কারণ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে 
যে, “পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন রচনা করা হবে না ।' বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্রুত 
সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । 
এদেশে ধমীয়ি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে চক্রটি সক্রিয়, বিশেষত এনজিও গোষ্ঠী, তারা তাদের এজেন্টদের সহায়তায় এবং নিজস্ব 
ংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে প্ররোচিত করছে, যাতে সরকার ধময়ি বিধি-বিধানের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 
আমাদের প্রত্যাশা, সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেন্টিমেন্ট ও আবেগ-প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে দীনি মূল্যবোধ ও শরীয়া পরিপন্থী 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর খসড়া পুনঃসংশোধন করবেন | কারণ এটা বুমেরাং হওয়ার আশঙ্কা আছে । ইসলামী 
মূল্যবোধের বিকাশধারায় সরকার যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অবদান রাখতে পারেন, তাহলে এটা হবে তাদের বর্তমান ও 
ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য প্রাসপয়েন্ট । কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে ধর্মীয় এতিহ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ দিলে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয় । ধময়ি স্পর্শকাতর ইস্যু সৃষ্টির মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা 
সরকারকে অকার্যকর এবং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার খেলায় মেতে উঠেছে, এ কথাটি সরকারকে মাথায় রাখতে হবে । 
আমাদের মনে রাখতে হবে পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান অলজ্বনীয় ও অপরিবর্তনীয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


) আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। ।কু।র 


1৫) তে পাঠগিপবৃ 
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হিট 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও 
খিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা 
পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ জালিম 
সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শন করেন না [সূরা আল-মায়িদা ॥ 
৫১]। 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন ইন্ুদী- 
খিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে । 
যেহেতু তারা কারো সাথে খাটি মহববত রাখে 
না। তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সাথেই কেবল 
বন্ধুত্ব রাখে । ইসলাম ও মুসলমানদের তারা 
চিরশক্র । ইসলামের উষালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয়, ইহুদী-খিস্টান কখনো ইসলামকে সহ্য করতে 
পারেনি ৷ যুগযুগ ধরে ইসলাম ও মুসলমানের 
বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত্রের 
ইতিহাস ইসলাম সম্পর্কে তাদের হিংসা-বিদ্বেষের 
জ্বলন্ত প্রমাণ । 

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইবনে জরীর হযরত 
ইকরামা (রা.) থেকে বাচনিক বর্ণনা করেন, এই 
আয়াতটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ 
হয়েছে। ঘটনাটি হলো রাসূল (সা.) মদীনায় 
হিজরত করার পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী-খিস্টানদের 


রেখেছিলো । এ ভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে 
মুশরেকদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলো । এ 
কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং 
মুসলমানকে ইনুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয় । যাতে 
শক্ররা মুসলমানের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে 
না পারে । তখন ওবাদা ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ 
সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও 
অসহযোৌগের কথা ঘোষণা করেন । 

অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট 
বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো 
কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল 
ছিলো তারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব 
করতো । তারা চিন্তা করতো যদি মুশরিক ও 
ইহুদী চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমান 
পরাজিত হয় তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা 
উপায় থাকা দরকার । কাজেই এদের সাথে 
সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না 
পড়ি । আবদল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ 
কারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা 
আমার জন্য বিপজ্জনক | তাই আমি তা করতে 
পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি 
নাধিল হল যার তরজমা হলো: “অসহযোগের 
নির্দেশ শুনে যাদের মনে নিফাকির রোগ ছিলো, 
তারা কাফির বন্ধুদের দিকে ছোটাছুটি শুরু 
করেদিলো এবং বলতে লাগলো, এদের সাথে 


সাথে একটি চুক্তি করেন । চুক্তির বিষয় হলো 


সম্পর্ক ছিন করার মধ্যে আমাদের ওপর বিপদ 


তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না 


আসার আশঙ্কা করছি । অমুসলিমদের মধ্যে 


বরং মুসলমানের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে 


ইহুদীরা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্র ৷ আল্লাহ 


আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবে । অনুরূপ শর্ত 


তা'আলা সুরা আল-মায়িদার অপর এক আয়াতে 


মুসলমানরাও মেনে নেবে । কিছুদিন যাবৎ 


ইরশাদ করেন, 'আপনি সবার চাইতে মুসলমানের 


উভয়পক্ষ এই চুক্তি মোতাবিক পরস্পর মেলামেশা 
করে দিন কাটান। কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত 
কুটিলতাও ইসলাম বিদ্ধেষের কারণে বেশিদিন 
এই চুক্তি মেনে নিতে পারলো না এবং 
মুসলমানের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে 
ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে 
পত্র লিখলো । মুহাম্মদ (সা.) এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
অবগত হওয়ার পর তাদের অভিমুখে একটি 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন । বনী কুরায়যার 
এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত 
মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো এবং অপরদিকে 
মুসলমানের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক 


মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে 
এপ্রিল”১১ 


অধিক শক্র ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন * ।সূরা 


আল-মায়িদা : ২৮]। 
"এ: এ১-এর বহুবচন, অর্থ বন্ধু, সঙ্গী, 


একতাবদ্ধ থাকে । তাই অমুসলিমদের বন্ধুত্ব 
কখনো জায়েয হতে পারে না। হ্যা! ব্যবসা- 
বাণিজ্য, লেনদেন ও পরস্পরের মেলামেশা 
জায়েয । তাদের সাথে সৎ আচরণ ও নৈতিকতা 
প্রদর্শন করা অবৈধ নয় । বরং এর দ্বারা হয়তো 
তারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে 
পারে। কিন্তু যে সকল কাফির মুসলমানের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে কিংবা সর্বদা ষড়যন্ত্র করে 
তাদের সাথে কোনো ধরনের সৎ আচরণ ও সৎ 
স্বভাব দেখানো জায়েয হবেনা । তবে তাদের 
সাথে যদি ওয়াদা করা হয় অথবা চুক্তি করা হয় 
তা রক্ষা করা ও পুরণ করা জরুরি । 
উল্লেখ্য অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিভিন্ন 
পদ্ধতি রয়েছে যেমন- তাদের কৃষ্টি-কালচার ও 
সংস্কৃতি গ্রহণ করা । জাগতিক স্বার্থ অর্জনের 
উদ্দেশ্য তাদের সাথে আতাত করা । কোনো 
মুসলমান বা ইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার 
জন্যে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা । 
তাদের সাথে গড়ে উঠা সুসম্পর্ক ও বন্ধৃত্ বজায় 
রাখার নিয়তে কোনো ইসলামী সংগঠন বা 
মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং 
উৎখাত করার জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা । 
এসব আচরণ উল্লিখিত আয়াতের মর্মীর্থের 
খেলাফ । 
সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমানে তাদের 
অপসংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি মুসলিম জাতি 
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত | মুসলিম সমাজে তাদের 
পসংস্কৃতির সয়লাব বয়ে গেছে। মুসলমানের 
ছেলে-সন্তানের আদব- আখলাক নিম়স্তরে নেমে 
গেছে । ইহুদী-খিস্টানের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করার 
ফলে মুসলিম সমাজে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় 
ও অধঃপতন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
উল্লেখ্য কালের আবর্তন-বিবর্তন এমন একসময় 
আসবে যখন মুসলমান জীবনের সর্বত্র অভিশপ্ত 
ইহুদী-খিস্টানদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে 
এবং তাদের নোংরা সভ্যতাকে মনে প্রাণে 
ভালোবাসবে । আজ মুসলিম সমাজে ইহুদী- 
খিস্টানদের স্বভাব-সভ্যতা, নীতি ও নৈতিকতাহীন 
সংস্কৃতি প্রধান্য পাচ্ছে । বিশেষত যুবসমাজ এর 
দ্বারা বেশি প্রভাবিত । এপ্রিল মাস আসলে 
মুসলমানের অন্তরে দুঃখজনক ও ট্রাজেডিপূর্ণ এক 
ইতিহাস ভেসে উঠলেও এপ্রিলের ১ তারিখ সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে “এপ্রিল ফুল' পালিত হয় । 
একজন আর একজনকে বোকা বানানোর চেষ্টা 
করে । নিঃসন্দেহে এটা খ্রিস্টানদের অপসংস্কৃতি 
ও পঁচা সভ্যতা । 
অতএব উল্লিখিত আয়াত ও বর্ণিত হাদীসের ওপর 


নিকটাত্ীয়, সহযোগী, উপদেষ্টা ও অভিভাবক । 


আমলপূর্বক ইহুদী-খিস্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি 


তবে এ আয়াতে বন্ধুত্ব উদ্দেশ্য ৷ উল্লিখিত 
আয়াতে ইহুদী-্িস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 


বর্জন করা মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব । আল্লাহ 
সকলকে এ দায়িত্ব বোঝার ও মানার তাওফীক 


করতে নিষেধ করলেও অন্যান্য আয়াতে সমস্ত 
অযুসলিমের সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে 
নিষেধ করা হয়েছে । কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে 
সকল কাফের এক্যবদ্ধ তারা পরস্পরের শক্র 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- এক হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে: “সকল কুফর এক মাযহাব অর্থাৎ সকল 
কাফির ও মুসলিম নিধনে সদা 


দান করুন । 
তথ্যসূত্র: 
৩. মা'আলিমুল ইরফান ফি দরূসিল কুরআন, খ. ৬, 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


ইবন দুরায়দের আল-বিশাহ গ্রন্থে এসেছে, 
ভি 455 ৬42 ৭ 85: ৪৩৭45 


% রেপ ৩৬ এরা 5 


শত ১০৯ ১ 39981845৭৩৫ 


ইবন আল-কলবি বলেছেন, আমরা জনতে 
পেরেছি যে, আদম (আলায়হি আস-সালাম)-কে 
সৃষ্টি করা হয়েছে খতনাকৃত অবস্থায় । তার 
পরবর্তীতে আরও ১২জন নবীকে খতনাকৃত 
অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে আর মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই 
ধারাবাহিকতার সর্বশেষ জন |” 

বলা হয়ে থাকে যে, 
62৩০9৮5১528 রদ 


৬৩৯ 917 


1022 223 এ 


“নবীজির জন্মের সপ্তম দিন দাদা আবদুল মুস্তালিব 
তার খতনা করান এবং ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন 
করেন আর মুহাম্মদ নামকরণ করেন 1” 

কারো মতে 


খতনা করিয়েছিলেন ।* 
যাহাবি বলেছেন, এই মতটি প্রত্যাখ্যাত । 
ফায়িদা 


জেনে রাখুন! ছেলেদের পুরুষাঙ্গের মাথার 
অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা এবং মেয়েদের 
যোনীপথের অগ্রভাগে বাহুল্য চামড়াটি কেটে 
নেয়াকে খতনা বলা হয়। ছেলেদের খতনাকে 


১ ও ৬-সহকারে- বলা হয় । 

ওলামাদের মাঝে খতনা ওয়াজিব কি সুন্নাত এ- 
বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে । অধিকাংশ আলিমদের 
মতে খতনা সুন্নাত, ওয়াজিব নয় ৷ আবু হানিফা, 
মালিক ও কিছু শাফিয়ি-অনুসারী এই অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন । শাফিয়ির মতে খতনা ওয়াজিব । 
মালিকি মতাবলম্ববীদের দাবিও এমনটি | কিছু 
শাফিয়ি-অনুসারীর মতে ছেলেদের খতনা ওয়াজিব 
এবং মেয়েদের সুনাত |? 

খতনাকে যারা সুন্নাত বলেন তারা নিম্ন হাদিস 
দিয়ে দলিল দেন: 


786 1 ্ এট নি নি ৬ এ এডি ০ 
15028:45 9550 255০0: 


শে 


এপ্রিল'১১ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“আবু মালিহ ইবন উসামা থেকে বর্ণিত, তিনি তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 


যারা খতনাকে সুন্নাত বলেছেন তাদের অভিমত 
সুস্পষ্ট, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই খতনার করার 
উপযুক্ত সময় । কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে লজ্জাস্থান 
ঢেকে রাখা ওয়াজিব, যা সুন্নাতের কারণে 
কোনোভাবেই পরিহার করা যাবে না । আল্লাহই 
সর্বজ্ঞানী ।১১ 

নবীজি সান্রাল্লাহছু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
জন্মসাল নিয়ে বেশ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । 
তবে আম আল-ফিলই তার জন্মসাল__এ- 
ব্যাপারে অধিকাংশ একমত | ইবন আববাস ও 


আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
“ছেলেদের খতনা সুন্নাত এবং মেয়েদের জন্য 
পছন্দনীয় ।* এটি আহমদ তার মুসনাদে এবং 
বায়হাকি বর্ণনা করেছেন । 

এর জবাবে যারা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তারা 
বলেন, এখানে সুন্নাত শব্দটি ওয়াজিবের সাথে 
বিপরীত এমনটা উদ্দেশ্য নয় । বরং এখানে সুন্নাত 
বলতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। 
খতনা ওয়াজিব হবার সপক্ষে তারা আল্লাহ 
তাআলার এই কুনিদু দ্বারা দলিল রি করেন: 


নাহি র্‌ জা করুন, যিনি একর 
ছিলেন 1”? 

সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিমের হাদিস দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, 


চা -এ৪-9 
“আবু হুরায়রা রোধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইবরাহিম আলায়হি 
আস-সালামের ৮০ বছর বয়সে খতনা 
করিয়েছেন |” 
আবু দাউদ-কর্তৃক খতনা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি 
হাদিস বর্ণিত হয়েছে, 

(90 ১ 2০54৩ ডা 
“তোমার থেকে কুফরের চি বিদূরিত করো এবং 
খতনা করো |” 
এছাড়া কাফ্ফালও খতনা ওয়াজিব হবার যুক্তি 
উপস্থাপন করেছেন যে, পুরুষাঙ্গের উপরি অব 
চামড়াটি রেখে দেওয়া হলে এর ভেতরে নাপাকির 
জটলা বাধবে । যার ফলে সালাত শুদ্ধ হয় না, 
তাই এটা কেটে ফেলতে হবে ।১ 
খতনা করার সময় নিয়ে ফিকহবিদগণের মধ্যে 
মতপার্থক্য রয়েছে । খতনা ওয়াজিব হওয়ার 
প্রবক্তাগণ বলেন, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই 
শরিয়া-বিধান প্রযোজ্য হয় তাই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার 
পরেই খতনা ওয়াজিব । 
কোনো কোনো শাফিয়ি-অনুসারী বলেছেন, 
প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে সন্তান-সন্ততির খতনা 
করানো অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব | 


অন্যান্য ওলামা এ-বিষয়ে একমত্য পোষণ 
করেছেন । এর বিপরীত সবগুলো মতই 
ধারণাপ্রসূত ।* 


প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, হস্তিবাহিনী ঘটনার পথ্থাশ দিন 
পর নবীজির জন্ম হয়েছে সুহায়লি ও তার 
অনুগামীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন 15 
দিময়াতি তার আখিরায়ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
ঘটনার ৫৫ দিন পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম জন্মলাভ করেছেন ৷” 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি্ ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


১ কাস্তাল্লানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮২ 
২ ইবন আবদুল বার্র, আাত-তামাহিদ লিমা ফি আল- 
মুত মিন আল-মাআানি ওয় আল-আসানিদ, খ. 
২১, পৃ. ৬১ ও খ. ২৩, পৃ. ১৪০; ইবন আববাস 
৬ (ক) তাবারানি, আল-মুজাম আল-আওসাত, 
প্রাপ্ত, খ. ৬, পৃ. ৭০, হাদিস: ৫৮২১; (খ) আবু 
নুআয়ম, দালারিল আন-হুবৃওয়াত, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৫৫, হাদিস: ৯৩; আবু বাকারা আস-সাকাফি 
* যাহাবি, নিয়ার অ/লাম আান-নুবুলা, খ. ১, পৃ. ৩৭ 
মানহ আল-মৃহাম্মাদিরা, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
৯» কে) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনাদ, খ. ২৪, 
পৃ. ৩১৯, হাদিস: ২০৭১৯; (খ) বায়হাকি, আস- 
স্থনান আস-সগরা, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫, হাদিস: ২৭১৭ 
(গ) বায়হাকি, আস-সনান আল-কুবরা, খ. ৮, পৃ. 
৫৬৩, হাদিস: ১৭৫৬৫, ১৭৫৬৬, ১৭৫৬৭ ও 
১৭৫৬৮ 
" আল-কুরআন, স্ত্রা অান-নাহল ১৬:১২৩ 
” (ক) বুখারি, আস-সাহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদিস: 
৩৩৫৬ ও খ. ৮, পৃ. ৬৬, হাদিস: ৬২৯৮ 
(খ) মুসলিম, জাস-সাহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, হাদিস: 
১৫১ 
৯ আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাপ্ুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১৬৩, 
হাদিস: ১৫৪৩২; কুলায়ব আল-জাহনি রাযিয়াল্লাহু 
আনহু-বর্ণিত 
৯ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
** কাস্তাল্লানি, প্রা্ুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 
৯২ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 
১* সুহায়লি, আর-রাওহুল উনফ ফি শরহ আস-সির7 
আন-নাবাবিয়া লি-ইবন হিশাম, প্রাপক, খ. ২, পৃ. 
৯৮; সনটি ছিল ৫৭০ খি. 
৯ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 
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গ্রামের যেসব লোকেরা সালিশ করে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি 
নন । তাদের প্রদত্ত রায় কোনবক্রমে ফতোয়া" নয় । তারাযা 
করছে তা প্রচলিত সামাজিক রীতি-প্রথার (0070৮০816101) 01 
(0০ 500191$) আওতায় পড়তে পারে, ধর্মের আওতায় নয় । 
এসব ইসলামী ইনসাফের পরিপন্থী । এসব রায়, সিদ্ধান্ত ও 
দগুপ্রয়োগ শরীয়া আইনের পরিপন্থী এবং বিচারবহির্ভূত এসব 
কার্যক্রম কোনভাবেই বরদাশত করা উচিত নয় । কোন সভ্য 


সমাজে এটা চলতে পারে না । 


১ 
রানা 
ই 
ছা 
্ 


আদালত ও প্রশাসন যথাক্রমে বিচার ও দণ্ড কার্যকর করার বৈধ কর্তৃপক্ষ 


“ফতোয়া" প্রদানের অধিকার একমাত্র বিজ্ঞ 
আলিমদের হাতে থাকতে হবে 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, সাম্প্রতিক 
সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসামাজিক ও 
নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য 
মাতববর ও সালিশকারদের সিদ্ধান্তকে “ফতোয়া” 
ও শাস্তিকে “দোররা' হিসেবে অভিহিত করে 
মুফতি ও আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদণার করা 
হচ্ছে । একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও এনজিও সমর্থিত 
লোকেরা প্রতিনিয়ত এব কর্মকান্ডকে 
কতোয়াবাজি' বলে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছেন। এ 
দুঃখজনক প্রবণতার ফলে ফতোয়া” “দোররা” ও 
মুফতি তথা শরীয়া আইন'-এর প্রতি সাধারণ 
মানুষের মন বিষিয়ে উঠতে পারে | ফতোয়া” ও 
“দোররা' ইসলামী শরীয়তের এক পবিত্র 
পরিভাষা । গ্রামের যেসব লোকেরা সালিশ করে 
বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি কার্ধকর করছে তারা 
কেউ ইসলামী আইনে পারদর্শী “মুফতি” নন। 
তাদের প্রদত্ত রায় কোনক্রমে “ফতোয়া নয়। 


ফিক্‌ৃহে ইসলামীর মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে 


তাদের কোন ধারণাই নেই । তারা যা করছে তা 
প্রচলিত সামাজিক রীতি-প্রথার (000৮6016101) 
01079 59০161) আওতায় পড়তে পারে, ধর্মের 
আওতায় নয় । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম্য সালিশে 
মানসিক ও দৈহিক শাস্তি মেয়েদের প্রদান করা 
হয়, তাকে একঘরে করা হয়, আর ছেলেকে করা 
হয় আর্থিক জরিমানা | এটাও ইসলামী ইনসাফের 
পরিপন্থী । ধর্মের অপব্যাখ্যা করে প্রদত্ত সালিশি 
বিচারের নামে এসব রায়, সিদ্ধান্ত ও দল্ডপ্রয়োগ 
শরীয়া আইনের পরিপন্থী এবং বিচারবহির্ভুত 
এসব কার্যক্রম কোনভাবেই বরদাশত করা উচিত 
নয় । কোন সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না । 

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে “মুফতি? 
কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইসতেহসানের 


এপ্রিল'১১ 


ভিত্তিতে যেকোন সমস্যার শরয়ী ব্যাখ্যা দেবেন, 
প্রদত্ত ব্যাখাকে ভিত্তি ধরে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত 
উপযুক্ত আদালতের (000009001 0০1) 
বিচারক (কাযী) বাদী-বিবাদী-সাক্ষীর বক্তব্য, 
আসামির স্বীকারোক্তি, জেরা-জবানবন্দি, তদন্ত 
প্রতিবেদন ও 070011756211019] 951051706 গ্রহণ 
করে নিরপেক্ষ রায় প্রদান করবেন এবং প্রশাসন 
আদালতের রায় কার্যকর করবেন । সাজা ও ভীতি 
৬ শাস্তি দুদ ও তা“যিরাত) কার্যকর 
দায়িত্ব সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগের | “দোররা' 
ইসলামী দন্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি 
আরোপযোগ্য একটি দৈহিক শাস্তি। গ্রাম্য 
মোড়লের কয়েক ঘা বেত্রাঘাত “দোররা' নয়। 
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ 
বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ব্যক্তির 
পক্ষে শরয়ী শাস্তির বিধান কার্যকর করার 
সুযোগও নেই আইনও নেই | এটা তার এখতিয়ার 
বহির্ভূত । 
ফতোয়া প্রদান করা মুফতিদের ধর্মীয় অধিকার । 
জোর করে এ অধিকার হরণ করা মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের শামিল | বাংলাদেশের প্রায় কওমী ও 
আলীয়া মাদরাসায় স্বতন্ত্র ফতোয়া বিভাগ আছে । 
পারদর্শী মুফতিগণ হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের 
থাকেন । যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের 
ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনে নানা 
সমস্যা দেখা দেয়, এগুলোর শরয়ী ব্যাখ্যা ও 
সমাধান মানুষ জানতে আগ্রহী । যুগ যুগ ধরে 
বিজ্ঞ মুফতিগণ এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন । 
দেখা, বিয়ে, তালাক, খোরপোষ, ইদ্দত, সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার, দেনমোহর প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ভূত 
সমস্যা বা মাস'আলার শরয়ী ব্যাখ্যা ও সমাধান 


দেয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (00111৩16 
£007011) হচ্ছেন মুফতিগণ । এসব 
আদালতের কাজ নয় । আদালতের পক্ষে ইসলামী 
শরিয়তের জটিল মাসায়েলগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া 
সঙ্গতকারণে সম্ভব নয় । আদালতের মূল কাজ 
হচ্ছে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা । এসব মাসআলা- 
মাসায়েলের জবাব দিতে গেলে বিচার কার্যক্রম 
ব্যাহত হবে | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক সময় 
হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে 
থাকেন, মুসলিম পারিবারিক বিষয়াবলিতে 
শরীয়ার বিধিবদ্ধ বিধান (15181010 [959] 
0০9০5) অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক | বিধিবদ্ধ 
বিধানে স্পষ্ট নয় অথবা দ্বিততা আছে অথবা ভিন্ন 
ভিন্ন মত আছে এমন সব ব্যাপারে বিজ্ঞ বিচারক 
বিজ্ঞ মুফতিদের আদালতে তলব করে শরয়ী 
ব্যাখ্যা জানতে চান । প্রদত্ত ব্যাখার আলোকে 
বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন । ব্রিটিশ ও 
পাকিস্তান আমলে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। 
তখন বিচারকের কাছাকাছি ইসলামী আইনে 
পারদর্শী জুরি বোর্ডের সদস্যরাও আদালতে 
বসতেন । 

বাংলাদেশেও এ রকম ঘটনার নজির আছে। 
তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রাক্তন স্বামীর নিকট হতে কত 
দিন খোরপোষ পাওয়ার দাবিদার এ সম্পর্কিত 
একটি মামলায় জেলা জজ আদালত ও হাই 
কোর্টের বিজ্ঞ বিচারকগণ পরস্পর বিরোধী রায় 
দিলে সুপ্রিম কোর্ট বায়তুল মুকাররমের প্রাক্তন 
খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (রোহ.) ও মাসিক 
মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খানকে 
আদালতে তলব করে এ ব্যাপারে শরীয়তের 
ব্যাখ্যা জানতে চান। তাদের প্রদত্ত ব্যাখার 
আলোকে বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন যে, 
তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত চলাকালীন প্রাক্তন 
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ভারতের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে শরীয়া 


ধারা-উপধারা কোন অবস্থাতে কোন আদালত বা 


বোর্ড রয়েছে । বোর্ডের রায় আদালতের কাছে স্বীকৃত ও 


কোন ব্যক্তি বা কোন রাষ্ট্র প্রধান পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন করতে পারেন না। এটা তাদের 


এহণযোগ্য । কেন্দ্রীয় “মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ভ'-এর 
একসময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা 


সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) | 


আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ইসলামী আইনে 
বিশেষজ্ঞ আলিমদের নিয়ে একটি শক্তিশালী “কেন্দ্রীয় ফতোয়া 
বোর্ড গঠন করা হোক । এ বোর্ডের প্রধান দেশের খ্যান্ড মুফতি* 
অভিধায় ভূষিত হবেন ॥ 


স্বামীর পক্ষ হতে কাবিননামায় বর্ণিত হারে 
যথাযথ খোরপোষ পাবেন । 

ভারতের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সরকারের 
অনুমোদনক্রমে শরীয়া আইনে বিশেষজ্ঞ 
মুফতিদের সমন্বয়ে “মুসলিম পার্সোনাল ল" বোর্ড" 
রয়েছে। বোর্ডের রায় আদালতের কাছে স্বীকৃত ও 
গ্রহণযোগ্য । কেন্দ্রীয় “মুসলিম পার্সোনাল ল" 
বোর্ড-এর একসময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন 
বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ 
আবুল হাসান আলী নদভী (রোহ.)। 

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ 
ফতোয়ার নামে সংঘটিত সব ধরনের 
বিচারবহির্ভূত কর্মকান্ডকে অবৈধ ও ফৌজদারি 
অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন । আদালত একই 


আলিমদের নিয়ে ফতোয়া বোর্ড থাকবে | বোর্ড 


প্রদত্ত ফতোয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। 
যেসব বড় বড় মাদরাসা বা ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্রীক ইফ্তা বিভাগ আছে এবং শিক্ষার্থীগণ 
নিয়মিত শরীয়া আইনের ওপর গবেষণা করেন 
তাদের প্রদত্ত ফতোয়াও সহীহ বলে বিবেচিত 
হবে । ফতোয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দিলে 
কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড'-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে 
বিবেচিত হবে । এর বাইরে ইসলামী আইনের 
ব্যাখা দেয়ার মতো কোন অথরিটি না থাকা 
বাঞ্চনীয় । তা হলে গ্রামেগঞ্জে যেসব মোড়ল- 
মাতববর সালিশী রায় দিয়ে তা কার্যকর করছে, 
সে প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে যাবে । সউদী আরব 
সরকার সম্প্রতি এমনতরো একটি নির্দেশনা জারি 


সঙ্গে রায়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ফতোয়া 
জারি করে এবং তার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে 
শাস্তি দেয় তাহলে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য 
ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে । এছাড়া যারা 
ফতোয়া জারি করে ও শাস্তি দেয়ার মতো বিচার 
বহির্ভীত কাজে সহযোগিতা করবেন তারাও একই 
দোষে দোষী হিসেবে সমপরিমাণ শাস্তি পাবেন । 
ফতোয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ | উচ্চ 
আদালতের প্রতি সম্মান রেখে নিবেদন করতে 
চাই যে, বিচারবহির্ভত কর্মকান্ডকে অবৈধ ও 
ফৌজদারি অপরাধ বলে আদালতের রুলিংয়ের 
ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই । সলিশি বিচারের নামে 
আওতায় আনার সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় কিন্তু ফতোয়া 
যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে 
শরীয়া আইন (ফিকৃহে ইসলামী) শিক্ষা, অনুশীলন 
ও চর্চার কাঠামো ভেঙে পড়বে । বাংলাদেশে 
যেসব মাদরাসা ও গবেষণা কেন্দ্রে হাতে কলমে 
ইফ্তা পড়ানো হয় তা বে-আইনি হয়ে যাবে এবং 
যুগে যুগে প্রাজ্ঞ ইমামদের লিখিত ফতোয়ার 
বিপুল আয়তনের গ্রন্থাবলি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । 

অনেক সময় মাসয়ালা ও জটিল সমস্যার বর্ণনা, 
কারণে মুফতিগণ একই মাসআলার ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। অনেক সময় প্রাজ্ঞ 
ইমামদের ইখতিলাফের কারণেও ব্যাখ্যা ভিন্ন 
হতে পারে। এ অসঙ্গতি দূর করার জন্য 
আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় 


এপ্রিল'১১ 


করেন । যেসব ফতোয়ার সাথে সাজা, দন্ড, 
প্রশাসনিক ও বিচারিক কর্মকান্ড বিজড়িত সে 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুফতিগণ অধিকতর সতর্কতা 
অবলম্বন করবেন । আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে, মুফতিগণ বিচার করার ও দন্ড কার্যকর করার 
বৈধ কর্তৃপক্ষ নন। এ দায়িত্ব আদালতের ও 


আমাদের দেশের আইন ও 
বিচারের ভিত্তি এ্রতিহাসিকভাবে 


মূলত 131109118৬৮ কে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠেছে । ১৯৪৭ সালের 
পর থেকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে এ 
সব আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা 
শোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন 
ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। 
যেহেতু এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
মুসলমান এবং মুসলমানদের 
জীবনাচার ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং বিদ্যমান কোন 
সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা 
বাতিল বা সংশোধন যোগ্য কিন্ত্ত 
শরীয়াহ আইন অপরিবর্তনীয় | 
পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট 
আইউব খান মুসলিম পারিবারিক 
আইনে এমন কিছু ধারা সংশোধন 
করেন যা সরাসরি পবিত্র কুরআন 
ও হাদিসের আদর্শের পরিপন্থী । 
কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মতের স্বীকৃত কোন আইনের 


এখতিয়ার বহির্ভূত । 

একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও এনজিও চক্র যে হারে 
গ্রাম্য সালিশ ও শাস্তিকে “ফতোয়া', 
সাধারণ মানুষের অন্তরে আলিম-উলামাদের প্রতি 
ভীতি ও অশ্রদ্ধার জন্ম দিচ্ছে; তাতে আমরা 
শঙ্কিত না হয়ে পারি না । এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 
অনৈতিক যৌন সম্পর্কে যারা জড়িয়ে পড়ছে বা 
পরকিয়া প্রেমে যারা আসক্ত তাদের ব্যাপারে 
বিদ্যমান আইনের ধারাকে আরো কঠোর করা 
প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । অন্যথায় 
সামাজিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে । 
স্মর্তব্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার 
স্বার্থে শরীয়া আইন অপরাধীর প্রতি কঠোর | 
অপরাধের মাত্রানুষায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা 
শরীয়া আইনের বৈশিষ্ট্য যাতে অপরাধের উৎসমূল 
বন্ধ হয়ে যায়। কারণ অপরাধ অপরাধের জন্ম 
দেয়। আমরা আবারও বলছি শরীয়া আইন 
কার্ধকর করার দায়িত্ব সরকারের | শরীয়া আইন 
বিশ্রেষণ করবেন বিজ্ঞ মুফতিগণ । শরীয়া 
আইনের অনুপস্থিতিতে প্রচলিত দেশীয় আইন 
মেনে চলতে জনগণ বাধ্য ৷ সুতরাং আলিম, 
উলামা, মাশায়েখ ও মুফতিদের সমন্িত কর্মসূচি 
নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেমিনার, 
সিম্পোজিয়াম, সংলাপ, আলোচনা সভার মাধ্যমে 
“ফতোয়া” ও “দোররা*র সঠিক তথ্য ও অবস্থান 
জনগণের নিকট তুলে ধরা দরকার । প্রয়োজনে 
উচ্চ আদালতের বিচারক, সিনিয়র আইনজীবী ও 
সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বিজ্ঞ আলিম 
ও মুফতিদের মতো বিনিময় হতে পারে । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চউগরাম 


২ সুখবর: সুখবর: ... সুখবর, 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাঁওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
(ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


চেউথাম টা 


11811911 1.11521015 
10110 31000105 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন তবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


0 আত্তান্তহীদ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


[ইসলাম গ্রহণকারী এ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেনি, তার 


কথা নিজ কানে শ্রবণ করেনি এমন যে কারো কাছে এটি অলৌকিক ও 


কাল্পনিক কাহিনী মনে হবে । কিন্তু তিনি নিজেই তীর জীবনের স্মরণীয় 


কাহিনী আমার সামনে বর্ণনা করেছেন । পাঠক বন্ধুগণ! চলুন, আমরা 


কল্পনার জগতে দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত ধনী ও স্বর্ণ খনির জন্য বিখ্যাত 
জোহানেসবার্গে চলে যাই, যেখানে আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর 


অফিসের ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত |] 


সটান 'পাদরি সেলি'র ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর কাহিনী 


ড. আবদুল আযীয আহমদ সরহান 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


১৯৯৬ সালের একদিনের ঘটনা । শীতের 
মৌসুম । আকাশ মেঘাচ্ছনন ও প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ । 
আমি পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুযায়ী একলোকের 


সিটির প্রধান পোপ [সমগ্র পৃথিবীর ক্যাথলিক 


ঈর্ষণীয় পদমর্যাদা সবই অর্জিত হলো আমার । 


খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধরীয় নেতা] তার সহায়তায় 
ও তত্্ীবধানে ধর্মপ্রচারের জন্য আমাকে নির্বাচন 


আগমনের অপক্ষোয় বাড়িতে অবস্থান করছিলাম । 


করলেন । ফলে এ উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে 


সম্মানিত মেহমানের আপ্যায়নের জন্য আমার স্ত্রী 
খাবার তৈরিতে ব্যস্ত । তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মীয় । 
একসময়ের খ্রিস্টধর্মের একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ 
প্রচারক ও পুরোহিত (পাদরি) । নাম তার “পাদরি 
সেলি'। রাবেতার অফিস-সচিব আবদুল 
খালেকের মাধ্যমে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ সম্পরন 
হয় । আবদুল খালেক আমাকে বলেন, জনৈক 
নও-মুসলিম বিশেষ প্রয়োজনে রাবেতা অফিসে 
আসতে আগ্রহী | যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হন। 
তার সাথে সুলাইমান নামক একজন বক্সার 
(মুষ্ঠিযোদ্ধা) । সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বক্সার মুহাম্মদ 
আলী ক্লের দাওয়াতী সফরের সুবাদে সুলাইমান 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একটি বক্সিং 
সঙ্ঘের সদস্য হয়েছেন । আমার কার্যালয়ে 
তাদের সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎ 
করলাম | নও-মুসলিম সেলি ছিলেন খাটো, 
কৃষ্ণাঙ্গ ও সদা হাসিমুখ । তিনি আমার 
সামনে বসলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও 
নম্রতার সাথে আলাপ শুরু করলেন । আমি 
বললাম, আমরা কি আপনার ইসলামগ্রহণের 
কাহিনী শুনতে পারি? তিনি মৃদু হেসে 
বললেন, হ্যা, অবশ্যই শুনতে পারেন । প্রিয় 
কাহিনী শুনুন, তারপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করুন । 

সেলি বলেন, আমি ছিলাম অতি উৎসাহী ও 
নিবেদিত যাজক । গির্জার সেবায় নিয়োজিত 
থাকতাম সর্বান্তকরণে ও সকল প্রচেষ্টায় । 
একপর্যায়ে আমি হয়ে উঠি দক্ষিণ আফ্রিকার 

শ্রেষ্ঠ খরিস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম । প্রবল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণে ভ্যাটিকান 


এপ্রিল'১১ 


আমার কাছে আসতে শুরু করলো প্রচুর অর্থ- 
সম্পদ | লক্ষ্যার্জনের জন্য আমি সস্তাব্য সকল 


একদিন কিছু উপটৌকন ক্রয়ের জন্য শহরের 
মার্কেটে গমন করলাম | যা ঘটার সেখানেই 
ঘটলো । 

মার্কেটে এক ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ হলো । তার 
মাথায় টুপি । তখন আমার গায়ে ছিলো 


পন্থা ও মাধ্যম গ্রহণ করতাম । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
হাসপাতাল, অফিস থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে, 
শহরে-বন্দরে, এমনকি অরণ্য ও মরুভূমিতে 
বসবাসকারী লোকদের সাথেও ধারাবাহিকভাবে 
সাক্ষাৎ করতাম, একবার নয়, অনেক বার এবং 
বারবার | লক্ষ্য একটিই খিস্টানধর্মে লোকদের 
দীক্ষিত করা । আমার নিরন্তর সাধনা দেখে 
খরিস্টান গির্জাগুলো আমাকে সাহায্য ও 
সহযোগিতা দিয়ে ঘিরে রাখতো । ধীরে ধীরে 
আমি বিত্তশালী হয়ে উঠলাম; আলীশান বাড়ি, 
গাড়ি, ভালো বেতন এবং যাজকদের মধ্যে 


মুসলমান ব্যবসায়ী সহসা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি পাদরি তাই 
না? আমি বললাম, হ্যা । তিনি প্রশ্ন 
করলেন, আপনার আল্লাহ ঈশ্বর) 
কে? আমি বললাম | কেন? যিশুই তো 
আমার ঈশ্বর! তিনি পুনরায় বললেন, 
আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি 
বাইবেল (ইঞ্জিল)-এর এমন একটি 
বাক্য দেখান, যাতে যিশু নিজেই 
বলেছেন, “আমিই আল্লাহ কিংবা আমি 
আল্লাহ্র ছেলে । অতএব তোমরা 
আমাকে পূজা করো ৷ 


পাদরিদের পোশাক, কলারবিশিষ্ট সাদা জামা, 
যার সাহায্যে সাধারণ লোকদের থেকে পাদরিদের 
পৃথকভাবে চেনা যায়। তার সঙ্গে উপটৌকনের 
মূল্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলো । আমি বুঝতে 
পারলাম, লোকটি মুসলিম । আমাদের দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইসলামধর্মকে “ইসলামধর্মণ বলা হয় 
না। বরং বলা হয় “হিন্দুস্তানিদের ধর্ম সেম্তবত 
তাবলীগ জামায়াতের আফ্রিকাজুড়ে ব্যাপক 
পদচারণা ও দীন প্রচারের কারণে সে দেশের 
লোকেরা এমনটি মনে করতো । কেননা তাবলীগী 
জামায়াতের প্রধানতম উৎস হিন্দুস্তান _ 
অনুবাদক) । আমি প্রয়োজনীয় উপহার- 
উপটৌকন ক্রয় করলাম | বলতে পারেন, 
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানশূন্য সাধারণ ও 
সরলমনা মানুষদের শিকার করার জন্য ফাদ 
ক্রয় করলাম । এ উপহার-উপটৌকনের 
প্রলোভন দেখিয়ে আমরা সাধারণ গরীব 
মুসলমান ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য ধর্মের 
দীক্ষিত করতাম | 
মুসলমান ব্যবসায়ী সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আপনি পাদরি তাই না? আমি 
বললাম, হ্যা । তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার 
আল্লাহ ঈশ্বর) কে? আমি বললাম | কেন? 
যিশুই তো আমার ঈশ্বর! তিনি পুনরায় 
বললেন, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, 
আপনি বাইবেল (ইঞ্জিল)-এর এমন একটি 
বাক্য দেখান, যাতে যিশু নিজেই বলেছেন, 
“আমিই আল্লাহ কিংবা আমি আল্লাহর 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


ছেলে । অতএব তোমরা আমাকে পূজা করো ।' 

মুসলিম লোকটির কথাগুলো যেন আমার মাথায় 
বজ্রপাত হলো । আমি উত্তর দিতে অক্ষম হলাম । 
প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে বাইবেলের বিভিন্ন 


করো ।' আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে করতে 
একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । 

স্বপ্নে দেখি, আমি একটি বিশাল হলে অবস্থান 
করছি, যেখানে আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই। 


₹স্করণ ও খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে ডুব 
দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যাতে তার প্রশ্বের 


হঠাৎ হলের সামনে এক ব্যক্তির উদয় হলো। 
তার চেহারা ও চতুর্পাশ থেকে কেমন চমৎকার 


সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি; কিন্তু ব্যর্থ হলাম । 
কোথাও এমন কোনো বাক্য পেলাম না, যাতে 
যিশু নিজেই বলেছেন, তিনিই আল্লাহ কিংবা তিনি 
আল্লাহর সন্তান। আমি লজ্জিত ও হৃদয়াহত 
হলাম, চিন্তিত ও সংকোচিত হলাম | নিজেকে 


আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো, তার বর্ণনা আমার 
সাধ্যের বাইরে । ভাবলাম হয়তো তিনিই আল্লাহ, 
যাকে আমি সত্যের পথ দেখানোর জন্য একটু 
পূর্বে আবেদন করেছি । তবে আমার বিশ্বাস হলো, 
যাই হোক অবশ্যই তিনি একজন আলোকিত 


তিরস্কার করে বললাম, এমন প্রশ্ন এতদিন আমার 


মানব । লোকটি আমার প্রতি ইঙ্গিত করে ডাক 


অন্তরে উদিত হয়নি কেন? অবশেষে দুঃখিত ও 
মর্মাহত হয়ে লোকটির নিকট থেকে চলে 
আসলাম । মনে হচ্ছিলো লক্ষ্যহীনভাবে আমি পথ 
চলছি । আমার চলার পথ যেন শেষ হচ্ছে না। 


দিলো, হে ইবরাহীম! আমি চারপাশে তাকালাম 
ইবরাহীমকে দেখার জন্য । কিন্তু হলে আর 
কাউকে দেখলাম না । তখন তিনি বললেন, তুমিই 
ইবরাহীম, তোমার নামই ইবরাহীম | তুমি কি 


আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যেভাবেই হোক এমন 


আল্লাহর কাছে সত্যের সন্ধান চাওনি? আমি 


বাক্য ধময়ি গ্রন্থপ্তলো থেকে বের করবোই । কিন্তু 


বললাম, হ্যা । তখন তিনি বললেন, ডান দিকে 


ক্লান্ত ও শ্রান্ত হলাম | তবুও ব্যর্থ ও অক্ষম হলাম । 


তাকাও । আমি ডান দিকে তাকালাম | দেখলাম, 


তারপর গির্জার উচ্চপরিষদের কার্যালয়ে উপস্থিত 
হয়ে সদস্যদের সাথে বৈঠকের আবেদন 
জানালাম | তারা আমার আবেদনে সাড়া দিলেন । 
বৈঠকে তাদের উদ্দেশ্যে ঘটনাটি খুলে বললাম 
এবং উক্ত প্রশ্নের জবাব চাইলাম । কিন্তু তারা 
সকলে জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আমাকে আঘাত 
করে বলতে শুরু করলো, তোমাকে হিন্দুস্তান 
(মুসলিম) লোকটি প্রতারিত করেছে। সে 
তোমাকে তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে পথভ্রষ্ট 
করতে চায় । আমি বললাম, তাহলে তার প্রশ্নের 
উত্তর দাও । কিন্তু তারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো । 
যে রবিবার গির্জায় আমার বক্তব্য উপস্থাপনের 
দিন, সেদিন আমি আলোচনার জন্য শ্রোতাদের 
সামনে দীড়ালাম । কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম 
না। লোকেরা আমাকে নিশ্চুপ দীড়িয়ে থাকতে 
দেখে বিস্মিত হলো । তারপর গির্জার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করলাম এবং এক বন্ধুকে আমার স্থানে 
ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম | তাকে 
বললাম, আমি বিশেষ কারণে চিন্তাগ্রস্থ... ৷ মূলত 
তখন আমি ছিলাম মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ও 
বিপর্যস্ত । 

তারপর ভীষণ উদাসীন ও চিন্তিত অবস্থায় বাড়ির 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । গৃহের একটি ছোট্ট 
কুঠুরিতে বসে পড়লাম এবং অঝোরধারায় 
কীদলাম | অতঃপর আসমানের পানে দৃষ্টি তুলে 
প্রার্থনা আরম্ভ করলাম । কিন্তু প্রশ্ন হলো কার 
কাছে প্রার্থনা করবো? ... যিনি আমার প্রকৃত 
আল্লাহ, যিনি আমার প্রকৃত অরষ্টা, তার প্রতিই 
মনোযোগী হলাম এবং বললাম, “হে রব আমার! 
হে স্রষ্টা আমার! তোমার দরবার ব্যতীত আমার 
সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ। তুমিই আমার 
সাহায্যকারী । আমাকে সত্যের জ্ঞান ও সন্ধান 


কিছু মানুষ কীধে সামানপত্র নিয়ে হেটে যাচ্ছে । 
তাদের পরনে সাদা জামা, মাথায় সাদা পাগড়ি । 
লোকটি বললেন, সত্য পেতে হলে এ 
লোকগুলোর অনুসরণ করো... । আমি ঘুম থেকে 
জেগে উঠলাম এবং মহান সাফল্যের অনুভবে 
শিহরিত হলাম । কিন্তু তখনো পুরোপুরি আনন্দিত 
হতে পারলাম না। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
কোথায় পাবো এ লোকগুলোকে, যাদের আমি 
স্বপ্নে দেখেছি? 

সত্য পথের সন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, যেমনটি স্বপ্নের সেই মহৎ 
লোকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ আমার বিশ্বাস হলো, 
এসব কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ হতেই 
ব্যবস্থাপনা ৷ আমি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিলাম 
এবং সত্য-অনুসন্ধানের দীর্ঘ যাত্রা শুরু করলাম । 
চষে বেড়ালাম কয়েকটি শহর । এমন লোকদের 
সন্ধানে আমি দিশেহারা, যাঁরা সাদা জামা পরেন 
এবং সাদা পাগড়ি মাথায় দেন । 


আমাকে নিকটস্থ একটি মসজিদের সন্ধান 
দিলেন। আমি সেদিকে রওয়ানা হলাম । 
সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো জীবনের 
পরম মুহূর্তট! মসজিদের দরজাতেই একজন 
লোক দণ্ডায়মান, তার গায়ে সাদা জামা ও মাথায় 
সাদা পাগড়ি, ঠিক যেমনটি স্বপ্নে দেখেছিলাম । 
আমি আনন্দে আপ্রুত হয়ে সোজা তার দিকে 
দৌড়ে গেলাম । হঠাৎ লোকটি আমি কিছু বলার 
আগেই বলে উঠলেন, শাবাশ ইবরাহীম! আমি 
বিস্মিত হলাম, চমকিত ও হতচকিত হলাম । স্বয়ং 
আমি নিজেকে চেনার আগেই তিনি আমাকে চিনে 
ফেললেন! তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, 
আপনি সত্যের সন্ধান করছেন এবং প্রকৃত ধর্মের 
তালাশে আছেন । বস্তুত আল্লাহর মনোনীত 
ইসলাম ধর্মই সত্য ও বিশুদ্ধ । বললাম, হ্যা, আমি 
সত্যের সন্ধান করছিলাম । স্বপ্নে এক আলোকিত 
মহান ব্যক্তি আমাকে এমন একটি দলের অনুকরণ 
করতে বলেছেন, যারা আপনার মতো পোশাক 
পরেন । আপনি কি বলতে পারেন, সে লোকটি 
কে? যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি? লোকটি বললেন, 
তিনি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম, যিনি সত্যধর্ম ইসলামের নবী এবং 
আল্লাহর রাসূল | তখন আমার মনে হচ্ছিলো, যেন 
স্বপ্ন দেখছি! এমন অলৌকিক ঘটনা আমার 
ব্যাপারে ঘটবে, তা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম 
না। আমি দৌড়ে গিয়ে লোকটিকে জড়িয়ে 
ধরলাম এবং বলতে লাগলাম, আসলেই কি তিনি 
আপনাদের নবী ও রাসুল! আমাকে সত্যধর্মের 
সন্ধান দিতে এসেছেন?!... তিনি বললেন, হ্যা |] 
এরপর তিনি আমাকে সত্যের জ্ঞানে ধন্য হওয়ার 
কারণে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন | যখন 
শেষপ্রান্তে আমাকে বসিয়ে লোকদের সঙ্গে নামায 
আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। আমি 
মুসলিমদেরকে দেখলাম, তাদের অধিকাংশ ওই 


লোকটির মতো পোশাক পরিহিত | তাদেরকে 


আমার অনুসন্ধান ও ভ্রমণ দীর্ঘ 


থেকে দীর্ঘতর হলো । মুসলিম 
যাদেরকে দেখতাম তাদের 
পরনে ছিলো প্যান্ট এবং মাথায় 
কেবল টুপি । একপর্যায়ে ঘুরতে 
ঘুরতে জোহানেসবার্গ শহরে 
পৌছুলাম ৷ সেখানে “আফ্রিকান 


মুসলিম অর্গানাইজেশন'-এর 
অভ্যর্থনা অফিসে গমন 
করলাম । অফিসের 


দায়িত্বশীলকে আমার কাজ্ফিত 
লোকগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করলাম । তিনি মনে করলেন, 
আমি একজন ভিক্ষুক। তাই 


কিছু অর্থ আমার দিকে এগিয়ে 


থেকে বঞ্চিত করো না । আমাকে দেখিয়ে দাও 


দিলেন । 


সত্য কোথায় এবং কোথায় বাস্তবতা । হে রব! 
আমাকে দিশেহারা ছেড়ে দিও না । অন্তরে সত্যের 
জ্ঞান ঢেলে দাও, হকের পথ দেখিয়ে আমাকে ধন্য 


এপ্রিল'১১ 


বললাম, আমি টাকা চাচ্ছি না। 
এখানে নিকটে আপনাদের 
কোনো উপাসনালয় নেই? তিনি 
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আমি রুকু ও সাজদা করতে দেখলাম ৷ তখন 


করার কারণে তিরস্কার করলো । তারা বললো, 


আপ্যায়ন করলাম । কিছুদিন পর আফ্রিকার 


মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! এটিই সত্য 


হিন্দুস্তানিরা তোমাকে প্রতারিত করে তাদের ধর্মে 


'ক্যাম্প টাউন" শহরে প্রথম “উলুমে শরয়ী কোর্স 


ধর্ম । আমি ধমীয় গ্রন্থসমূহে পড়েছি, নবী ও 


দীক্ষিত করেছে এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুত 


এর আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য মক্কা স্কাররমায় 


রাসূলরা আলাহর সামনে নত হয়ে জমিনে তাদের 


করেছে । বললাম, আমাকে কেউ প্রতারিত ও 


কপাল রাখতো । নামাযের পর আমার হদয় শান্ত 


ফিরে আসলাম । প্রস্তুতি সেরে দক্ষিণ আফ্রিকার 


পথভ্রষ্ট করেনি । সত্যের পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং 


ক্যাম্প টাউনে গমন করলাম । একদিন আমার 


হলো, অন্তর প্রশান্ত হলো । আমি বললাম, আল্ল- 
[হর কসম! তিনি আমাকে সত্যের পথ 


আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সান্রাল্লাহু আলাইহি 


অফিসে ইবরাহীম সেলি আগমন করলেন । কুশল 


ওয়াসান্্াম আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন । ইসলামই 


বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলাম, ইবরাহীম ভাই! 


দেখিয়েছেন । লোকটি আমাকে ইসলাম গ্রহণের 
ঘোষণা দেওয়ার জন্য ডাকলেন । আমি কালিমায়ে 


একমাত্র সত্য ধর্ম । ইসলাম হিন্দুস্তানিদের ধর্ম 


আপনি এখানে কি করেন? তিনি বললেন, আমি 


বলে তোমরা যে দাবি করো, তা সত্য নয় । আমি 


শাহাদাত পাঠ করলাম এবং অঝোর ধারায় 


তোমাদেরকে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহবান 


কাদতে শুরু করলাম । খুশির ক্রন্দন, হিদায়তের 


করছি । আমার কথা শুনে তারা বিস্মিত ও 


দৌলতে ধন্য হওয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়ায় 
ক্রন্দন | 


হতবুদ্ধি হয়ে যায় । 
অতঃপর তারা অন্য পথে আমার কাছে আসলো । 


আমি তাদের সঙ্গে কিছুদিন ইসলামের 


অর্থ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার টোপ গেলানোর চেষ্টা 


শিক্ষাগ্রহণের জন্য রয়ে গেলাম । তারপর 
একসঙ্গে দীর্ঘ দাওয়াতী সফরে বেরিয়ে পড়লাম । 
তারা বিভিন্ন শহর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত 
পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছিলেন, মানুষদের কাছে 
ইসলামের অমিয় বাণী পৌছাচ্ছিলেন । আমি 
তাদের সাহচর্ষে ধন্য হলাম এবং নামায, রোযা, 
রাত্রিজাগরণ, দু'আ, সততা, সত্যবাদিতা ও 
বিশ্বস্ততার শিক্ষাগ্হণ করলাম । গভীরভাবে 
অনুধাবন করলাম, মুসলিমরাই এমন জাতি, 
যাদেরকে আলাহ তা'আলা তার দীনের দাওয়াত 
ও তাবলীগের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন । কিভাবে 
আমি আল্লাহর দীনের মহান দা'ঈ হবো এবং 
দাওয়াতের ময়দানে কি হিকমত ও প্রজ্ঞার 
প্রয়োজন, তার দীক্ষা আমি গ্রহণ করলাম । আর 
অর্জন করলাম ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ এবং 
কুরবানি ও সরলতার মহিমা |[] 

কয়েক মাস পর নিজ শহরে ফিরে আসলাম | 
পরিবার ও বন্ধুরা আমাকে খুঁজে ফিরছিলেন । 
আমাকে ইসলামী পোশাক পরে আসতে দেখে 
তারা বিমুঢু ও ক্ষুব্ধ হলো এবং গির্জা পরিষদের 
সাথে অবিলম্বে বৈঠকে বসার আবেদন জানালো । 
বৈঠকে তারা আমাকে পৈতৃক ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ 


করলো । তারা বললো, ভ্যাটিকান সিটির পোপ 
বলেছেন, তিনি অগ্রিম বেতন দিয়ে দেবেন । তা 
ছাড়া তোমার জন্য নতুন বাড়ি ও গাড়ি ক্রয় 
করেছেন ৷ জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ 
আর্থিক সাহায্য দেবেন। সর্বোপরি গির্জায় 
পদোন্নতি দান করবেন ” আমি তাদের সকল 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আল্লাহর পক্ষ 
হতে হিদায়ত পাওয়ার পর তোমরা আমাকে 
পথত্রষ্ট করতে চাও? আমি টুকরা টুকরা হতে 
পারি, তবুও সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবো না। 
তারপর দ্বিতীয়বার তাদেরকে ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত দিলাম । আল-হামদুলিল্লাহ, দু'জন 
পাদরি ইসলাম গ্রহণ করলেন । খিস্টানরা আমার 
অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিতে 
চাইলো । আমি তাদের সকল অর্থ-সম্পদ, বাড়ি- 
গাড়ি সানন্দে ও হষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিলাম । 

(লেখক বলেন,) এটি পাদরি সেলির ইসলাম 
গ্রহণের কাহিনী, যা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় 
অবস্থিত রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি 
আবদুল খালেকের উপস্থিতিতে আমার কাছে 
বর্ণনা করেছেন । পাদরি সেলি এখন ইসলামের 
নিবেদিত দা'ঈ ইবরাহীম সেলি। আমি তাকে 


আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 
জনপদগুলোতে ঘুরে বেড়াই । যেন আমার 
স্বজাতিদেরকে ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে 
ইসলামের আলোর পথে আনতে পারি এবং 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে বাচাতে পারি ৷ এরপর 
তিনি বেরিয়ে পড়লেন দাওয়াতী মিশনে এবং 
আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রশস্ত প্রান্তরে । আমি 
তাকে দেখলাম, চেহারা মলিন ও ফ্যাকাসে, 
কাপড়-চোপড় জীর্ণ ও ছেঁড়া । অত্যন্ত বিস্মিত 
হলাম এজন্য যে, তিনি তার মিশনের জন্য 
একটুও সাহায্য চাননি ও সহযোগিতার জন্য হাত 
প্রসারিত করেননি! তার অবস্থা দেখে একফৌটা 
অশ্রু গড়িয়ে পড়লো আমার চিবুকে, নতুন 
অনুভূতির অশ্রু | হৃদয়ের সে অনুভূতি ও চোখের 
অশ্রু যেন আমাকে ডেকে বলছে, “তোমরাও তো 
দাওয়াতী মিশনে ঘর ছেড়েছো । কিন্তু আসলে 
তোমরা দাওয়াতের নামে তামাশায় লিপ্ত । আল্ল- 
[হর পথের এ মুজাহিদদেরকে দেখো না?! বস্তত 
দীওয়াতের মিশন তাদেরকেই শোভা পায়, 
তোমাদেরকে নয় । প্রিয় পাঠকবর্গ! আসলে 
আমরা পিছিয়ে রয়েছি এবং জাগতিক মোহ 
আমাদেরকে প্রতারিত করেছে । ইবরাহীম সেলির 
মতো লোকেরাই তাবলীগে দীনের জন্য জীবন ও 
জান-মাল কুরবান করেছেন । তারাই এ পথের 


প্রকৃত মুজাহিদ ও সাধক । 
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অনুবাদক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া, 
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(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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তাদের দাফন করা হয়। তাদের পাশে স্থান 


তরীকত আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন । এরপর দ্বিতীয় বার 


পেলেন আল্লামা কদীম ছাহেব (রাহ.) | তিনি ৪ 


সাবেক মুহতামিম হযরত আন্রামা নুরুল ইসলাম 
(কদীম সাহেব হুযুর) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১ 
শনিবার ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... 
রাজিউন) । বাদ এশা পটিয়া জামিয়া ময়দানে 
মরহুমের বিশাল নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । 
নামাযে ইমামতি করেন জামিয়ার প্রধান মুফতী, 
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হযরত মাওলানা মোহাম্মদ 


ছেলে ১ মেয়েসহ অসংখ্য শাগিরদ, ভক্ত ও মুরিদ 
এবং কয়েকজন খলিফা রেখে গেছেন । 


তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং 
দ্বিতীয়বার দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। 
দেওবন্দে তিনি শায়খুল ইসলাম, কুতবে আলম 


তার নামাযে জানাযায় জিরি জামিয়া আরবিয়া 


হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রাহ.)-এর কাছে দ্বিতীয়বার বুখারী শরীফ 


মোহাম্মদ তৈয়ব, নাজিরহাট বড় মাদরাসার 


অধ্যয়ন করেন । 


মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস, 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ- 


উল্লাহ হফেজ্জী হুযুরের রোহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা 
হযরত আল্লামা হাফেয মাওলানা মুফতী আহমদ 


সভাপতি মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, 
ঢাকা লালবাগ মাদরাসার উস্তাদ ও মুফতী 


উল্লাহ । জানাযা নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
রাখেন জামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 


ফজলুল হক আমিনীর প্রতিনিধি মাওলানা মুফতী 
ফয়জুল্লাহ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 
সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সরোয়ার কামাল 


বুখারী, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল- 


আজিজী, চট্টগ্রাম মহানগরী বাংলাদেশ নেজামে 


ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক হযরত 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী | 


ইসলাম পার্টির সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী 
প্রযুখ উপস্থিত ছিলেন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া নিজস্ব 
কবরস্থান মাকবারায়ে আযিযিয়াতে তাকে দাফন 
করা হয়। মাকবরায়ে আযিযিয়া বা আযিযিয়া 
কবরস্থানে বহু গীর-আউলিয়া শুয়ে আছেন । 
মরহুমের পীর ও মুরশিদ, জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও 


আন্রামা নুরুল ইসলাম কদম (রাহ.) হযরত 
আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রাহ.)-এর বিশিষ্ট 
ও প্রিয় শাগিরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন | তিনিই 
ছিলেন পটিয়া মাদরাসায় মুফতী সাহেব (রাহ.)- 
এর জীবিত সর্বশেষ খলীফা । হযরত আল্লামা 


সাবেক মুহতামিম, মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা 


কদীম সাহেব পটিয়া উপজেলার মোহরা গ্রামে 


আলিমে দীন ও পীরে কামেল, কুতুবুল ইরশাদ 
হযরত আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রাহ.), 
সাবেক নায়েবে মুহতামিম হযরত আল্লামা 


জন্মগ্রহণ করেন । জিরি মাদরাসায় প্রথমে শিক্ষা 
লাভ করেন । হযরত মুফতী আজিজুল হক (রাহ.) 


ওবাইদুর রহমান (রাহ.), সাবেক মুহতামিম 
হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রাহ.), 
সাবেক মুহতামিম হযরত আল্লামা শায়খ হারুন 
ইসলামাবাদী (রাহ.), শায়খুল হাদীস হযরত 
আল্লামা আহমদ ইমাম সাহেব হুযুর) (রাহ.), 
সাবেক নায়েবে মুহতামিম হযরত আল্লামা 


উত্তাদের তত্ত্বাবধানে জিরি থেকে পটিয়া 
মাদরাসায় এসে ভর্তি হন । মেশকাত-জালালাইন 
তথা জামায়াতে উলা পর্যন্ত পটিয়া মাদরাসায় 


দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আপন উত্তাদ ও পীর 
হযরত মুফতী আজিজুল হক (রাহ.)-এর নির্দেশে 
পটিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। 
মাদরাসাতেই অতিবাহিত করেন। সুদীর্ঘ 
শিক্ষকতা জীবনে তিনি দরসে নেজামীভূক্ত 
বন্গন্থের দরস দেন । এর মধ্যে মেশকাত শরীফ, 
জালালাইন শরীফ এবং ইবনে মাজা শরীফের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | অধ্যাপনার সাথে সাথে 
মাদরাসার বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন 
করেন । ছাত্রাবাস তত্বীবধায়ক ও নায়েবে 
মুহতামিম হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন । 

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী 
(রাহ.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি জামেয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম নিযুক্ত হন। 
ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাদরাসার সদর ও 
প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন । তার উপস্থিতি ছিলো 
মাদরাসা, দেশ ও জাতির জন্য রহমত ও 
বরকতের কারণ । দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন 
আলিম, পীরে কামেল ও বুযুর্গের অন্যতম ছিলেন 
তিনি। পুববর্তী যুগের আলিম ও পীর-বুযুর্গের 
কথা স্মরণ হয়ে যেতো তাকে দেখলে । শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ 


শিক্ষা লাভ করেন। হাটহাজারী মাদরাসার 


মাদানী (রাহ.), শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা 


মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী আহমদুল হক 
(রাহ.)-এর কাছে তিনি মানতিক শাস্ত্রের সুল্লামুল 


আমজাদ আলী খান (োহ.), সাবেক সদরে 


উলুম গ্রন্থটি শিক্ষা লাভ করেন বলে জানা যায় । 


মুহতামিম, ওলিয়ে কামেল হযরত আল্লামা আলী 


তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের 


আহমদ বোয়ালভী হুযুর (রাহ.), সাবেক শায়খুল 
হাদীস হযরত আল্লামা ইসহাক গাজী (রোহ.), 
সাবেক শায়খুল হাদীস আল্লামা আমির হোসাইন 
(রাহ.) প্রমুখ এ কবরস্থানে শুয়ে আছেন, এখানেই 


এপ্রিল”১১ 


বিখ্যাত মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর মাদরাসায় 
ভর্তি হন এবং সেখানে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন 
করেন । শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা 
যাকারিয়া কান্ধলভী (রাহ.)-এর কাছে তিনি 


যাকারিয়া (রাহ.)-এর জীবিত কয়েকজন প্রবীণ 
শাগরিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি । তার 
ন্যায় বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের ইন্তিকাল এক অপুরণীয় 
ক্ষতি যা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহর 
দরবারে দু'আ করি আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে 
উচ্চ মর্ধাদা প্রদান করেন, আমিন । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সহ-সভাপতি, জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ । 


_॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী দির 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর ইযাহুত ত্বাহাবী রে বাড ফিরআউনের সী রবি 


দিত ] গভীর ষড়যন্ত্র 


ঘন্থ “ইসলাহী খুতুবাত' সস" 
১৫ খণ্ডে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উগহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রীঘই পাঠকদের সামনে আসছে। 


দারুল উলুম দেওবনদ-উলামায়ে দেওবন্দ 
৫. 


মওদূদী 
মতবাদ 
ও তার স্বরূপ 


৬ 


সিরিজের প্রথম খণ্ডটি এখন বাজারে । 
বাকী খণ্তগুলো শিগগির আসবে। 
ইফতা বিভাগের ছাত্র ও সাধারণ 
দ্বীনদার 


১117] || বু বিশ টার আভর উফ) 


অভিলাত ইসলামী পক একশন পতি চু 
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স্মৃতির জানালায় 


সুন্নাতে নববীর এক অতন্দ্র প্রহরী শাইখুল আরব ওয়াল আযম পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক 


হযরত মাওলানা শাহ্‌ জমিরুদ্দীন নানুপরী (রাহ.) 


মুফতী খালিদ কাওসার শাহনগরী 


বিরহ-বেদনা যে কত কষ্টের তা আগে কখনো 
এত অনুভূত হয়নি । বিদায় দিতে চায় না মানুষ 


হৃদয়-ভঙ্গ অবস্থায় ছিলাম, কোন রকম সান্তনা 


বললেন, বাবা তুমি কোথায় পড়? নানুপুরী হযরত 


খুজে পাচ্ছিলাম না । বারবার চেষ্টা করছি কিন্তু এ 


বললেন, আমি স্কুলে পড়ি । বাবুনগরী হযরত 


তারপরও চলে যেতে হয়__এই হল পৃথিবীর 


পাগল মন যে কিছুতেই বুঝতে চায় না। বারবার 


রীতি । সে দিন একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে 
গেলাম । একটু একটু ঘুম আসছিল । নিদ্রার ছোঁয়া 
পাওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম, হঠাৎ 
মোবাইল বেজে ওঠল । বিরক্তও লাগছিল, কে 
এখন অযথা ফোন করছে । কয়েকটি রিং পড়ার 
পর মোবাইল উঠালাম | দেখি আমার শ্বশুর বাড়ির 
কল । হ্যালো বলতেই অপর প্রান্তে শব্দ শুনি ছোট 
ভাই সাইফুল্লার ৷ বিরক্তির সাথে বললাম, কী 
হয়েছে? কেন ফোন করেছ? সে বলল, শুনেছেন? 
বললাম কী? বলল, নানাজান ইন্তিকাল করেছেন । 
অর্থাৎ আমার নানা শ্বাশুর ইহকাল ত্যাগ করে চলে 
গেলেন_ ইন্না ... রাজিউন । 

শুনে শোয়া থেকে নিজের অজান্তে বসে গেলাম, 
হাত-পা অবশ হয়ে আসল, কিছু আর বলতে 
রি না; এমনটি হবে তা কখন কল্পনাও হয় 

। 

এই তো কাল শুক্রবার ওনার সাথে দেখা করে 
আসলাম জামিয়া ওবাইদিয়ার বার্ষিক সভায় । 
তিন-চারবার বয়ান করলেন। আমাদেরকে 
আপ্যায়ন করলেন । যার কারণে এ ধরনের একটি 
মৃত্যুর সংবাদ শোনার জন্য বিলকুল প্রস্তুত ছিলাম 
না। কিন্তু তারপরও নিয়তির এই বিধান মেনে 
নিতে মানুষ বাধ্য, আল্লাহর বিধান 
[185: ০০০ 55202 296০848৯ (সবাইকে 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে) পড়ে মনকে 
সান্ুনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম | ঠিক তখন 
আমার চাচা মাওলানা কারী আনোয়ারুল আযীম 
সাহেব এসে দরজা নক করলেন | তিনি আমাকে 
হযরতের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার জন্য 
এসেছিলেন । তখন আমি একটু একটু করে 
স্বাভাবিক হতে লাগলাম । তখনও আমার 
আব্বাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম । আব্বা 
ছিলেন হযরতের মাদরাসা জীবনের পথচলার 
সাথী । আব্বার সাথে হযরতের দেখাশোনা 
আযাদী বাজার মাদরাসা থেকে । নানুপুরী হযরত 
হাটহাজারী মাদরাসায় পড়তেন | আববা পড়তেন 
আযাদী বাজার মাদরাসায় । প্রতি বৃহস্পতিবার 
হযরত নানুপুরী (রাহ.) শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আবদুল আযীয (রাহ.)-এর সাথে ওনার বাড়িতে 
আসতেন, তারপর একসঙ্গে নিজ বাড়ি নানাপুর 
ফিরতেন । আমার আব্বা আসতেন শাহনগর 
নিজের বাড়িতে । তাই ওনার জন্য অপেক্ষা 
করতেন । পথচলার সাথী হিসেবে নানুপুর বাজার 


পড়ছি: 


অর্থ: মৃত্যু এমন একটি শরবতের পেয়ালা যা সকলকে 
পান করতে হবে । কবর এমন একটি ঘর যেখানে 
সবাইকে প্রবেশ করতে হবে । 

বারবার অবুঝ এই মনকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্ঠা 
করেও ব্যর্থ হচ্ছি । এত বড় মুসিবত আজ আমার 
ওপর পতিত হল যে, মনে হচ্ছে জীবনে এ 
ধরনের মুসিবত বরদাশত করা আমার সাধ্যের 
বাইরে । হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী 
(রাহ.)-এর অবস্থা আর আমার অবস্থা একই 
রকম হয়ে গেলো । হযরত মাদানীর কবিতা: 
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অর্থ: হযরতের বিরহ-বেদনা ইয়াকুব (আ.)-এর থেকে 
পিতা । 
এ-9৩০৮৫৮ এপি 
আসল এমন মুসিবত আমার তরে 
দিনের ওপর আসত যদি রাত হত তার 
ভরে । 
আজ আমি মুরববীহারা ৷ বাংলাদেশ আজ এক 
মহান অভিভাবক হারালো যা কোনো দিন আর 
পুরণ হবার নয় । যার জীবন শৈশব থেকেই দক্ষ 
ও যোগ্য অভিভাকদের নিদের্শনায় গঠিত । যার 
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহান মুরববীদের দ্বারা 
পরিচালিত । কেন হবেন না তিনি মহান 
অভিভাবক? 
হযরত মাদরাসা জীবনে আসার পিছনে রয়েছে 
এক মহান মুরববীর বরকতপূর্ণ নযর | সাহেবযাদা 
মুফতী মাওলানা কুতুবুদ্দীন নানুপুরীর মুখে 
শুনেছি, তিনি তার দাদীর মুখে শুনেছেন, একদিন 
কুতুবুল আলম হযরত হারুন সাহেব বাবুনগরী 
(রাহ.) ধর্মপুর হযরত নানুপুরীর নানার বাড়িতে 
এক মাহফিলে বায়ান করছিলেন । তখন শিশু 
জমির উদ্দীন নানুপুরীকে তাকে পাকা করার জন্য 


পর্যন্ত পাওয়া যেতে হযরতকে । নানুপুর বাজার 


নিযুক্ত করা হল । তিনি হযরত বাবুনগরীর রোহ.) 


তখন বললেন, তোমার তো কপালে আরবী পড়া 
আছে, তুমি মাদরাসায় পড় | তারপর থেকে 
মাদরাসায় চলে গেলেন । 

তার আম্মার কাছে “রাহে নাজাত", “তালীমুল 
ইসলাম' অধ্যয়ন করেছেন। নিজের শ্বশুর 
মাওলানা আবদুস সালাম সাহেবের কাছে প্রথম 
কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন । পরে তার আব্বা 
যার ওরশে তিনি জনুগ্হণ করেন ১৯৩৩ 
ইংরেজিতে নানুপুর মনুপন্ডিত বাড়ি নিবাসী 
একসন্ত্ান্ত পরিবারের সদস্য জনাব মরহুম 
আবদুল গফুর সাহেব জীবন-তাগিদে সবসময় 
বিদেশে থাকতেন বিধায় নানুপুরী হুযুরের 
লেখাপড়ার অসুবিধা হচ্ছে মনে করে তার 
আম্মাজান হযরত বাবুনগরী হুযুরের কথা 
মোতাবেক আরবী পড়ায় উচ্চমর্যাদা লাভ করার 
জন্য শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল আযীয 
সাহেবের রোহ.)-এর হাতে তুলে দেন এবং 
বলেন, আমি তাকে আপনাকে দিয়ে গেলাম 
আপনি মানুষ বানিয়ে আমাকে দেবেন । সেই দিন 
হতে নানাবাড়ি থেকে লেখাপড়া শুরু করলেন 
হাটহাজারী মাদরাসায় । সেখানে তিনি দ্বিতীয় 
জামায়াতে ভর্তি হলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার 
শাইখুল হাদীস সাহেবের সাথে আসতেন । মাঝে 
মাঝে নানুপুর আসতেন আম্মার সাথে দেখা করার 
জন্য | 
মাদরাসায় যাওয়ার রি একটি ঘটনা রয়েছে 
সেটিও মুফতী কুতুব উদ্দীন থেকে শুনেছি, 
একদিন নানুপুরী (ছয়) হযরত পটিয়ার মুফতী 
সাহেব আযীযুল হক (োহ.)-এর বায়ানে 
শুনেছেন: 


45540 3 28 290356 ৬৪ 
অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে 
ইলম দীন অর্জন করার তাওফীক দেন ।” (সহীহ আল- 
বুখারী, ৩:১১ ড৬৯)1 ৃ 
এটা শুনার পর উনার দিলে গেঁথে গেল যে 
আমাকে মাদরাসায় পড়তে হবে । ঘরে এসে 
বইপত্র ছুড়ে ফেলে দিলেন । তারপর মাদরাসায় 
চলে গেলেন । এ কথাই নানুপুরী হযরত নিজে 
বলেছেন মুফতী কুতুব উদ্দীন সাহেবকে যখন 
তিনি আব্বার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 
কিভাবে মাদরাসায় পড়ার জন্য আগ্রহী হলেন । 
হাটহাজারী মাদরাসায় হযরতের উত্তাদগণের মধ্যে 
হচ্ছেন: হযরত মুফতীয়ে আযম মুফতী ফয়যুল্লাহ 
সাহেব (রাহ.), হযরত আবদুল কাইয়ুম সাহেব 
(রাহ.), মাওলান আবুল হাসান সাহেব (রোহ.), 


আসার পর তিনি পশ্চিম দিকে বাড়ি চলে যেতেন 


বয়ান শেষ করা পর্যন্ত লাগাতার পাকা করে 


শাইখুল হাদীস আবদুল আযীয সাহেব (রাহ.), 


আব্বা সোজা উত্তর দিকে শাহনগর চলে 
আসতেন । 


এপ্রিল'১১ 


গেলেন। বয়ানের শেষে যখন খাওয়ার 


আবদুল ওহাব সাহেব (োহ.), আল্লামা নযীর 


দস্তরখানায় বসলেন, হযরত বাবুনগরী (রাহ.) 


আহমদ সাহেব (রাহ.), হযরত মুহাম্মদ আলী 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ম।হা।জী।ন 
সাহেব (রোাহ.), হযরত হামেদ সাহেব (রাহ.) 
প্রমুখ । 


তিনি ছিলেন সুন্নাতে নববীর (সা.) এক 
প্রতিচ্ছবি । তার জীবনের প্রতিটা কাজে সুন্নাতের 


উল্লেখযোগ্য সাথীদের মধ্যে হাটাহাজারীর বর্তমান 
মুহাদ্দিস মাওলানা শামসুল আলম সাহেব, চারিয়া 


প্রাধান্য পরিলক্ষিত হত । তার ওয়ায-নসীহতে 
সবসময় সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণের কথাই 


মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুর 
র সাহেব সহ আরো অনেক । 

কর্মজীবন : 

হাটহাজারী মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর 
বাথুয়া মাদরাসায় পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন । 
মুফতী ইউসুফ সাহেব হাটাহাজারীর তখনকার 
মুহতামিম আবদুল ওয়াহাব সাহেবকে অনুরোধ 
করে তিনজন ছাত্র নিয়ে আসেন । তারা হলেন 
মাওলানা আবদুর রহমান কৈয়গ্রামী, মাওলানা 
হুসাইন আহমদ, মাওলানা জমির উদ্দীন 
নানুপুরী । মুফতী ইউসূফ সাহেব বাথুয়া 
মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন । তিনি দক্ষতার 
সাথে পাঁচবছর উচ্চতর কিতাবাদি যেমন- 
সুল্লামুল উলুম, তাফসীরে জালালাইন শরীক, 
কাফিয়া ইত্যাদি পড়ান । মাওলানা শামশুদ্দোহা 
সাহেব তার কাছে হিদায়-মায়বৃষী ইত্যাদি অধ্যয়ন 
করেন । তারপর নানুপুর ওবাইদিয়া মাদরাসায় 
বাড়ির পাশের চলে আসেন । মাদরাসায় 
অধ্যাপনার সাথে সাথে ফি খিতমত করার 
উদ্দেশ্যে নানুপুর বাজারে সুন্নতে নববী (সা.) 
হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন । সকালে ওবাইদিয়া 
মাদরাসায় পড়াতেন । বিকেলে দোকানে 
বসতেন । 

পরে হযরত সুলতান আহমদ নানুপুরীর (রাহ.) 
অনুরোধ করলেন পূর্ণ সময় মাদরাসায় এসে 
ইলমের খিদমত করার জন্য । তাই দোকান 
নিজের ভাই হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হোসাইন 
সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে মাদরাসায় তালীম- 
তাষকিয়ায় পরিপূর্ণ মগ্ন হয়ে গেলেন । অত্যন্ত 
খ্যাতির সাথে দরস দিতে লাগলেন । অনেক বড় 
বড় কিতাবাদি হিদায়া, সুল্লামুল উলুম, মায়বুযী 
ইত্যাদি । 

আমি হযরতের কাছে হিদায়া আওয়ালাইন 
পড়েছি । হযরত আবদুস সালাম [ডা. সাহেব 


প্রধান বিষয় বস্তু ছিল । 
হযরত শাহ জমির উদ্দীন (রাহ.) সমগ্র 
ংলাদেশের জন্য এক আলোকিত ব্যক্তি ও 


৯. মদীনাতুল উলুম হামদাদী মাদরাসা, 
নারায়ণগঞ্জ 

১০. ছোলতানিয়া একাডেমী, চশমা পাহাড়, 

ইন্তেকাল 

বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্সিক পেশওয়া ও 

পথপ্রদর্শক শাহ্‌ জমির উদ্দীন নানুপুরী রোহ.) € 


মহাপুরুষ ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তাঁর 


ফেব্রুয়ারি,রাত ১১: ১০ মিনিটে আত্মীয়-স্বজন ও 


গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | সব ধরনের মানুষের 
মাঝে তাঁর প্রতি ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছিল । 
হযরতের হাতে অসংখ্য আলিম-ওলামা বায়আত 
হয়েছিলেন এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হয়ে সমগ্র জাহানে 
ইসলাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । 

হযরতের উল্লেখযোগ্য খলীফাগণ 

১. মাওলানা ড. মোস্তাক আহমদ 

প্রধান, ইসলামী গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও শায়খুল হাদীস, তেজগীও 
রেলস্টেশন মাদরাসা 

২. মাওলানা কেফায়েতুল্নাহ 

প্রিন্সিপাল, তেজগীও রেলস্টেশন মাদরাসা 

৩. মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহয়া 

মুহাদ্দিস, মালিবাগ মাদরাসা ঢাকা 

৪. মুফতী মাওলানা আবদুল মালেক 

শিক্ষা সচিব, মারফাযুদ্বাওয়া আল-ইসলামিয়া ও 
প্রধান, উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, মালিবাগ 
মাদরাসা ঢাকা 

৫. মাওলানা ইসহাক ফরীদী রোহ.) 

৬. মাওলানা আবু মুসা 

মুহতামিম, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা 

৭. মাওলানা ফায়জুলাহ 

মুহতামিম, মদীনাতুল উলুম মাদরাসা, ঢাকা 

৮. মাওলানা আবু বকর 

৯. মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
অধ্যাপক, ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ, উট্টগ্রাম 

১০. মাওলানা আব্দুল আওয়াল আল-মাদানী 
১১. মাওলানা আব্দুল আওয়াল 

খতীব, টি আইটি জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ ও 
মুহতামিম, হাজী পাড়া মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ । 


(রাহ.)] অসুস্থতার কারণে কিছুদিন তিনি হিদায়ার 
ক্লাস নিয়েছিলেন । ১৯৬৫ থেকে ওবাইদিয়া 


্য মাদ্রাসা তার পরমর্শ দ্বারা পরিচালিত 
ছিল এবং অনেক মাদ্রাসা তিনি নিজের হাতে 


মাদরাসায় নিযুক্ত হলেন । প্রথমে হোস্টেল প্রধান 


প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে কিছু মাদ্রাসার নাম 


পরে শিক্ষাপ্রধান, সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে সুলতান 
আহমদ নানুপুরী হুযুর লিখিতভাবে পরিচালকের 
দায়িত্ব দেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ 
মুহুর্ত পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন । 
বায়আত ও খিলাফত: 
প্রথম তিনি পটিয়ার মুফতী সাহেব হুযুরের (রাহ.) 
হাতে ইসলাহী তায়ানুক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 
কায়েম করেন । পরে হযরত সুলতান আহমদ 
নানুপুরী (রাহ.) থেকে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের 
সবক নিতে লাগলেন । একপর্যায়ে হযরত সুলতান 
আহমদ নানুপুরী তাকে খিলাফত দিয়ে ইসলাহের 
কাজ করার ইজাযত দান করেন । এরপর থেকে 
ইসলাহের কাজ আরম্ভ করেন | ওয়ায-নসীহত, 
বায়আত ও খিলাফতের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে 
হরদম দীনের দাওয়াতী কাজে মগ্ন হলেন, 
খ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক 
দিশেহার পথিককে দীনের সন্ধান দিলেন । 


এপ্রিল'১১ 


উল্লেখ করা হল: 

তীর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসাসমূহ 

১. ছোলতানিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা, 
সাকোতলা বখতপুর. ফটিকছড়ি 

২. জমিরিয়া ইন্টারন্যাশনাল 

৪. মাইদুল হক জমীরুল উলৃম, চকবাজার, 

৫. মাদ্রাসায়ে জমীরিয়া হাফেজিয়া, বাওরঙগ, 


মাদরাসা, 


৭. মাদ্রাসায়ে জমিরিয়া ও রিসার্চ 
সেন্টার, কুমিল্লা 

৮. জমিরিয়া ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র, 
বিশ্বরোড, কুমিল্লা 


খ্য-অগণিত ভক্তদেরকে শৌোক-সাগরে 
ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে 
গেলেন । মাওলানা ফরিদ উদ্দীন ছাহেবযাদার 
হাতে ইহকাল ত্যাগ করলেন । মৃত্যুটাও মনে হয় 
তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হয়েছে । সবসময় 
হযরত দু'আ করতেন আল্লাহ হুশে-জ্ঞীনে কারো 
মুখাপেক্ষী না হয়ে কলিমা পড়তে পড়তে যেন 
তোমার দরবারে যেতে পারি । তার তাওফীক 
দিও । ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে 
নিয়ে গেলেন । মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে ওবাইদিয়া 
মাদ্রাসার মসজিদে একঘন্টা নসীহত করলেন 
এবং বললেন, বাবারা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। 
মৃত্যু কাউকে বলে আসে না । তোমরা উত্তাদদের 
প্রতি বিনয়ী হও এবং তাদের কথা মতে চল ... 
ইত্যাদি । নসীহত শেষে দু'আ করলেন, তারপর 
রূমে আসলেন | হযরতের ছেলে মাওলানা ফরিদ 
উদ্দীন নানুপুরী বলেন যে তিনি হযরতকে খাওয়া- 
দাওয়া করিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন । হঠাৎ মাদরাসা 
থেকে ফোন আসল যে হযরতের অবস্থা খারাপ 
হয়ে গেছে। তখন অর্ধেক খানা ছেড়ে দিয়ে 
মাদরাসায় এসে দেখলেন, হযরতের গরগরা শুরু 
হয়ে গেছে । তিনি আব্বার পাশে বসলেন । হঠাৎ 
হযরত উঠে দীড়ালেন এবং বললেন, আমি 
বাথরুমে যাব মাওলানা ফরিদুদ্দীন ধরতে চাইলে 
উনি বলেন, ধরতে হবে না নিজে হেটে বাথরুমে 
গেলেন । হাজত সেরে আসলেন এবং মাওলানা 
ফরিদের কোলে ডলে পড়লেন । সে বললেন, 
আববা ত্যাম্ুলেসস আসছে । চলেন, হযরত বললেন 
আর যেতে হবে না। সাকরাত শুর হয়ে গেল। 
কি যেন বলতে লাগলেন, মাওলানা ফরিদ শুনতে 
না পেয়ে কানের পাশে গিয়ে শোনার চেষ্টা করলে 
শুনতে উনি কলিমা শাহাদাত উচ্চারণ করছেন । 
দেখুন! তখনও কত হুশ ছিল যে হাটুর ওপর 
কাপড় উঠে গিয়েছিল তাও নিজ হাতে টেনে 
নামিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ 
করতে করতে ইহজগত ত্যাগ করে পরম 
করুণাময় মাহবুবের দরবারে চলে গেলেন। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


144 0৮ ০4০০১ (7 4। ৫ 
1 &।2 ০১৮ ৮৮৪ ৫৫০ 
4 ৮০৮ ০৯৮ 9৮৮ ০৯ রি ঠ 
4 ০৮৮ ৮ ০ ৮০৮ /% 
১/১/৯০০/৯০১০৪৮ ০1০ ০ 
৯১51 [০0 ৮ :2%85 %১ ০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


জাতিসত্তা বিনির্মাণে কওমি 


মাদরাসার অবদীন 


মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন 


মাদরাসা শিক্ষার প্রধান ও মূল টার্গেট হলো 
মানুষকে পার্থিব বিষয় ও স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে 
বের করে এনে অপার অসীম বিজয় ও শান্তির 


বছর পরও রাষ্ট্রের মূলস্রোতের সাথে এসে যুক্ত 
হতে পারেনি । সেখানে আমলাদের প্রয়োজনের 


মাথায় আসতেই “পরাণটা” শীতোষ্ আদরে নেচে 
ওঠে এখন মরলেও পার পেয়ে যাবো 


অতিরিক্ত গাড়ির জন্য রাষ্ট্রকে গুনতে হয় বছরে 


ইনশাআল্লাহ । 


কোটি কোটি টাকা । এই চিত্র যে দেশের 


মূলত এই যে সন্তানরা পার পাওয়ার সেতু হয়ে 


রাজপথে তুলে দেয়া । প্রয়োজনের দুনিয়া আর 


নিত্যদিনের সে দেশে দেশকে ভালোবাসতে হলে 


স্বপ্নের পরকালকে স্বরূপে উন্মোচনই এই শিক্ষার 


এই আমলাতান্ত্রিক পাঁককে এড়িয়ে চলা ছাড়া 


কেন্দ্রীয় আরাধ্য । সুখের কথা হলো, শুধু মাদরাসা 


আর কী উপায় থাকে? দেশকে ভালোবাসার যে 


দাঁড়াচ্ছে এটা এখন কেবল সবুজ বাংলাদেশের 
ছবিই নয় । বরং এই সেতু ইউরোপ-আমেরিকা 
হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত । আধুনিক শিক্ষা ও 


শিক্ষিতদের মধ্যেই নয় এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের 
যারা একান্ত সানিধ্যে এসেছে, দেখা গেছে তাদের 


অকৃত্রিম নমুনা মুসলিম জাতি তাদের প্রিয়তম নবী 
(সা.) থেকে শিখেছে, তা তারা গর্বের সাথেই 


জীবনেও প্রার্থনীয় হয়ে উঠেছে পরকাল । আর 


লালন করে এসেছে হাজার বছর ধরে । কওমি 


দুনিয়াতে প্রয়োজন-পরিমাণেই তারা তুষ্টি 
পেয়েছে । তাদের পার্থিব জীবন হয়েছে সরল 
এবং নিবিড় । সততা, সুন্দর ও কল্যাণপগুণে স্ষিঞ্ধ 
হয়ে উঠেছে তাদের জীবন | সমাজ-রাষ্ট্র-পৃথিবী 


মাদরাসা সেই দেশপ্রেমের পাঠশালা | এ কারণেই 
এই শিক্ষার মহান তারকারা প্রশাসনের মুখের 
দিকে তাকিয়ে না থেকে সমমনা ধর্ম ও 
দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সাথে নিয়ে গড়ে 


উপকৃত হয়েছে তাদের সান্িধ্যে । এর মধ্যে 
সবচেয়েয় বড় উপকার হলো এর প্রথম কাফেলা 
যখন মদিনা থেকে বের হলো তখন তাদের 
সানিধ্যের মাধুর্ষে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলাম গ্রহণ 
করতে লাগল । অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইসলাম 
গ্রহণের সেই ধারা এখনো অব্যাহত । 


তুলেছেন হাজার হাজার মাদরাসা, মকতব ও 
বয়স্ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৷ এসব প্রতিষ্ঠান সরকার ও 
শিক্ষার্থীদের আর্থিক সংশ্িষ্টতা ছাড়া বছরে লাখ 
লাখ গরিব দুঃখী শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছে। 
সাথে দিচ্ছে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ দীক্ষা । শব্দ ও 
আদর্শের এই যুগল-শিক্ষা ক্রমেই প্রার্থনীয় হয়ে 


সন্দেহ নেই, প্রকৃত লক্ষ্য পরকাল হলেও 


উঠছে ধর্মানুরাগী মুসলমানদের মাঝে । এক সময় 


মাদরাসা শিক্ষা যে চরিত্রপ্তণে অভ্যস্ত করে তোলে 


তার শিক্ষার্থীকে, পার্থিব জীবনেও তার প্রভাব 


তৃপ্তিবোধ করত যেসব বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপক, 


অনুপেক্ষ ৷ পরস্পর সৌহাদ্যপূর্ণ অবস্থান, ব্যক্তি 


তাদের জন্য ভয়ের সংবাদ হলো এ দেশের ধনী 


ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, অন্যের অধিকার 


মুসলমানরা যারা সন্তানকে 'মানুষ' বানাতে চায়, 


সংরক্ষণ, আপন কর্তব্যে যত্শীলতার মতো শুভ 
গুণগুলো উপেক্ষা করে কোনো সমৃদ্ধ ও 
কল্যাণরাষ্ট্রের কথা কি চিন্তা করা যায়? সমাজের 


তারা এখন কওমি মাদরাসার প্রতি প্রবলভাবে 
বেশির ভাগেই এখন সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের 


সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন এসব কল্যাণগুণের 
সযত্ব অনুশীলনের এখন একমাত্র পাঠশালা কওমি 
মাদরাসা । রাষ্ট্রের নির্মাণ ও অগ্রগতির জন্য যে 


সন্তানের সংখ্যা আধাআধি । তাদের মধ্যে 
প্রকৌশলী, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের সন্তানের 
খখ্যাও গোনার মতো | এই সংখ্যা কেন বাড়ছে 


আদর্শ তরুণ সমাজ চাই তার ভার নিতে পারে 
এর বাইরে আর কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি? তা 


তা কোনো তাত্বিক ও গভীর গবেষণাসাপেক্ষ 
বিষয় নয় । 


ছাড়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্ম পরিচয়ে 


মানুষ দেখছে মাদরাসার ইউনিফর্ম পরতেই 


বাঁচিয়ে রাখার জন্যও কি এই কওমি মাদরাসার 
বিকল্প কিছু আছে? 


কেমন বন্য ছেলেটা ভার ও ভাবুক ভাবুক 
দেখায় । তার কথা আচরণ ইঙ্গিতে মাপা । কী 


ংলাদেশে ইসলামের মূলধারার সংরক্ষণ, তার 
ব্যাপক প্রচার ও মানুষের আত্মার গহিনে তার 
মর্মবাণী স্থাপন এবং জীবনব্যাপী ইসলামি সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির অনুশীলনে কওমি মাদরাসা যে 
বহুমাত্রিক অবদান রেখেছে, তা এখন এক জ্বলন্ত 
বিস্ময় । এ দেশের সচেতন নাগরিক মাত্রই 
জানেন বিশাল বাংলার কত জায়গায় কত মানুষ 
ছোট্ট একটি কালভার্টের অভাবে স্বাধীনতার ৪০ 


এপ্রিল'১১ 


যেন একটা কর্তব্যবোধ তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। পরিবার ও পাড়ার বড়রাও তাকে সমীহ 
করে থাকে । কোনো অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে 
সে সরব হলে মানুষ বলে এর বলার নৈতিক 
অধিকার আছে । বড় কথা হলো ছেলেটা কোথায় 
গেল, আবার কী ঘটিয়ে বসে ইত্যাকার দুর্ভাবনায় 
অল্প বয়সে বণিক-চিকিৎসকের সাথে সখ্য গড়ে 
তোলার প্রয়োজন হয় না। বরং ছেলেটার কথা 


সভ্যতার তাড়া খেয়ে যারাই মুসলমান হচ্ছে 
তারাই ইসলামকে মূল উৎস থেকে জানার এবং 
মূলধারার আদলে নিজেদের গড়ে তোলার বিমল 
স্বপ্নে গড়ে তুলছে এই দীনি মাদরাসা । কুরআন ও 
সুন্নাহকে কেন্দ্রে রেখে গত দেড় হাজার বছরের 
গবেষণা-নির্যধাসিত ইসলামি নির্দেশনা কর্মপন্থা ও 
এতিহ্যকে সাথে করে অগ্রসরমান কওমি 
মাদরাসাগুলোই পূরণ করতে পারছে তাদের ধর্ম 
কাল ও রুচির তৃষন্তা। ফলে পৃথিবীব্যাপী গড়ে 
উঠছে মাথানত না করা এক শক্তিমান কাফেলা । 
ধর্ম ও মানবতাই যাদের কাছে আরাধ্য | সামান্য 
চিন্তা করলেই বোঝা যায় পৃথিবীর বেঈমান 
শিবিরগুলোর মূল মাথাব্যথার কারণ দুই অঘোষিত 
কাফেলার স্রোত । 

একে রোধ করার জন্য চেষ্টার অন্ত কখনোই ছিল 
না। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সব পর্যায়ে পথ রোধ 
করে দাঁড়ানো যাদের কাজ, তারা চুপ করে 
থাকবে কেন? তারপরও যারা আমাদের সাথেই 
ঈদগাহে যান, রমজান মাসে একটা করে টুপি 
কিনেন তারাই যখন আমাদের বিশ্বাসের কোমরে 
ল্যাঙ মারেন, তখন আহত না হয়ে পারা যায় না। 
আর তা যদি হয় আরো কাছের কারো হাতে 
আমাদের বিশ্বাসের টুটি চেপে ধরার মতো ঘটনা 
তখন তো দুঃখের অন্ত থাকে না। 


আহবান কর্ন 
এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 
সহযোগিত করদ্ন ॥ 


অ।প।-।স।ং।স্ক।তি 


এপ্রিল ফুল 


আহমদুল্সাহ (রাশেদ) 


আজ হতে প্রায় ৫১৯ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৯২ 
খিস্টাব্দের ১ এপ্রিলে ঘটে যায় মর্মান্তিক এপ্রিল 
ফুল। এপ্রিল ফুলের সাথে জড়িয়ে আছে 
মুসলমানদের অশ্রু, কান্না ও বঞ্চনার এক 
মর্মীন্তিক ইতিহাস । স্পেন মুসলিম সভ্যতার 
লীলাভূমি । এই স্পেনকে মুসলিম সেনাপতি 
তারিক বিন যিয়াদ ৭২২ খরিস্টাব্দে মাত্র সাত 
হাজার সৈন্য নিয়ে ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমতীর হয়ে 
এসে রাজা রডারিকের খ্রিস্টান বাহিনীকে 
পরাজিত করে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করেন । 
সাতশত সত্তর বছর যাবৎ স্পেনে মুসলিম শীসন 
অব্যাহত ছিল। এই স্পেন একসময় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান. হাদীস, তাফসীরসহ ইতিহাস রচনা করার 
স্থান ছিল | এই স্পেনে অনেক মুসলিম মনীষী ও 
ইতিহাসবিদ জন্গ্রহণ করেন। এককালের 
স্পেনের গ্রানাডায় বসে অনেক মুসলিম পন্ডিত 
অনেক মূল্যবান কিতাব লিখেছেন । ইতিহাস 
সাক্ষী কোন জাতি নিজেদের সভ্যতা-সংক্কৃতি 
ছেড়ে দিলে তখন তাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । মুসলমান যখন মদ-জুয়া ও 
সমকামিতা আর পতিতালয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন 
তাদের ওপর আযাব ও গজব অবতীর্ণ হয়। 
মরহুম আল্লামা ড. ইকবাল বলেছেন, যখন 
স্পেনের মুসলিমগণ আলো জ্বলমল রাস্তায় 
হাটতো তখন পশ্চিমা বিশ্বের ইনুদী-খিস্টান 
কীদা-মাটি ও অন্ধকারে চলাফেরা করতো । 
স্পেনের খিস্টান সম্প্রদায় মুসলিম জাতিকে আজ 
থেকে প্রায় ৫১৯ বছর পূর্বে ধোকা দিয়ে বোকা 
বানিয়ে ছিল। 001, অর্থ বোকা । আর 
[790119। অর্থ বোকামি | দুনিয়ার যে কোন 
খোদাদ্বোহী শক্তি মুসলমানের ঈমানি শক্তিকে ভয় 
করে । যখন কোন মুসলমানের সাথে তাদের যুদ্ধ- 
বিগ্রহ সংঘটিত হয় তখন তারা গভীর ষড়যন্ত্র আর 
চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করে । “এপ্রিল' খ্রিস্টানদের 
এক দেবতার নাম | তারা এই দেবতাকে তাদের 
উপাস্য মনে করতো । তারা এই “এপ্রিল” দেবতার 
নামে জীবজন্ত উৎসর্গ করতো । স্পেনের 


এপ্রিল'১১ 


প্রেসিডেন্ট রাজা ফার্ডিনেন্ট ও তার স্ত্রী কুইন 
ঈসাবেলা একসময় মুসলিম জাতিকে ধোকায় 


অবলম্বন করে তাকে স্পেন ছেড়ে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য করলেন । পরর্বতীতে খিস্টানরা আবু 


ফেলে দিল। তারা বলল, তোমরা মুসলিম 
সম্প্রদায় যদি হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, অতঃপর 
মসজিদে ঢুকে পড়, নয়তো কোন মুসলিম দেশে 
চলে যাও, তাহলে তোমাদেরকে সাধারণ ক্ষমা 
ঘোষণা করা হবে । মুসলমানরা তাদের কথায় 


আবদুল্লাহ থেকে আল-হামরা প্রাসাদের চাবি নিয়ে 
নেয় । বিশাল রাজকীয় প্রাসাদের নাম ছিল আল- 
হামরা | যেখানে বসে মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্র 
পরিচালনা করতেন । 

যে আবু আবদুল্লাহকে সিংহাসনে বসানোর জন্য 


বিশ্বাস স্থাপন করে যেমাত্র হাতের অস্ত্র ফেলে 
দিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়ল সাথে সাথেই 


পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়ে ছিল । স্বার্থ হাসিল 
হওয়ার পর সেই আবু আবদুল্লাহকে ছেঁড়া জুতার 


তাদেরকে মসজিদে তালাবদ্ধ করে পেট্রোল ঢেলে 
আগুনে পুড়ে হত্যা করে | এতে ৭ লাখ মুসলমান 
প্রাণ হারায় । আর যে সব মুসলমান ধোকায় পড়ে 
জাহাজে উঠে অন্য মুসলিম দেশে চলে যেতে 
চাইল তাদের সকলকে জাহাজসহ ভূমধ্য সাগরে 
ডুবিয়ে মারা হল। 


এপ্রিল ফুলের যাত্রা 

স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডাসহ বড় বড় নগরীতে 
বিলাশবহুল বৃহতায়তনের বড় বড় লাইবেরি ও 
পাঠশালা ছিল। যেখানে দিবারাত্রি কুরআন- 
হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসের দরস দেওয়া 
হত । খ্রিস্টানরা পড়ালেখা করার জন্য কর্ডোভার 
জামে মসজিদে আসতো । দীর্ঘ ৭ শত সত্তর বছর 
যাবৎ যে স্পেনে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল । 
কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস পরক্ষণে এই স্পেন 
ধীরে ধীরে খিস্টানদের আয়তে চলে যায়। 
মুসলমানের সর্বশেষ খলিফা ছিল হাসান। 
খিস্টানরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করেও 
ব্যর্থ হেয় যায় । তখন তারা চক্রান্ত করে ভিন্নপথ 
অবলম্বন করল । মুসলিম শাসক হাসানের ছেলে 
ছিল আবু আবদুল্লাহ সে একজন মুনাফিক আর 
গাদ্দার | উক্ত মুনাফিক আবু আবদুল্লাহকে বলল, 
যদি তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
তাকে সিংহাসন হতে সরিয়ে দিতে পার তাহলে 
আমরা তোমাকে স্পেনের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে 
দেব। সে পিতার বিপক্ষে খিস্টানের পক্ষ 


মালা উপহার দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয় । 


স্পেনে মুসলিম এতিহ্য 

এই স্পেনে বিশ্ববিখ্যাত পণ্তিত আল্লামা আবদুল 
বার আল-ইস্তিয়াব গ্রন্থ লিখেছেন, আল্লামা নূর 
উদ্দীন হায়সমী মাজমাউয্‌ যাওযায়িদ কিতাব 
লিখেছেন এই স্পেনে বসে । আল্লামা আলুসীও 
অনেক কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করেছেন এই 
স্পেনে বসে । এই স্পেনে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 
আল্লামা কুরতুবী কর্তৃক রচিত হয় ৩০ খন্ডে 
তাফসীরে কুরতুবী, যার নাম আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন । এমনকি আল্লামা আবু 
আবদুল্লাহ উন্দলুসীও এই স্পেনে অনেক কিতাব 
লিখেছেন । যার আনুমানিক ৩০ হাজার মুরীদ 
ছিল । মুসলিম সভ্যতার লীলাভূমি স্পেন এখন 
খিস্টানদের দখলে । 

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই এপ্রিল 
ফুলের সুচনা হয় কোন প্রতিমার নামে, না হয় 
ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর কারণে । আল্লাহপাক 
সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই কু-সংস্কার 
এপ্রিল ফুল' পালন থেকে বিরত রাখুন । 
আমাদের সকলকে নিজেদের এঁতিহ্য লালনের 
আমল করার তাওফীক দান করুন | আমীন, ইয়া 
রাববাল আলামীন । 


অন্ধীপ, চ্টথাম 
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নিও 


এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও 
আমাদের প্রত্যাশা 


পশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্যের 


তারিখ | এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সে তো ধোঁকা 


উৎসাহসঞ্ার আমদের সমাজে যে সকল অপপ্রতা 


দেয়ার জন্যই বললাম । ঠিক একইভাবে আমি 


ও নীতি-রেওয়াজ আবির্ভাব হয়েছে তার ভিন্নতার 
মাঝে রয়েছে “এপ্রিলফুল' | 4১11 শব্দটা গ্রিক 


আপনাকে একটা বড় প্যকেট দিলাম এবং 
বললাম, এই তো আপনার হাদিয়া স্বর্ণের 


(ইউনানি), 7০০01 (ফুল) শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা 


ক্রেস্টটুকু। আপনি খুলে দেখলেন, ভেতরে 


বা ধোঁকা দেয়া । এই প্রথার অধীনে রয়েছে এপ্রিল 


কতগুলো কাগজের টুকরো । আপনি বনে গেলেন 


মাস উপলক্ষে এপ্রিলের প্রথম তারিখে একজন 


বোকা । এই আনন্দকে সত্যিকার অর্থে 


অপরজনকে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে বোকা 


“কুরুচিপূর্ণ” বলা আবশ্যক | জানা নেই এই কুৎসা 


বানানোর এক ধরনের তামাশা । আর যে ব্যক্তি 
যাকে যত সুনিপুন ও চৌকসভাবে যত বড় ধোঁকা 


আয়োজনে কত ব্যক্তির জান-মাল, ইজ্জত-আবরু 
ও সময়ের কতই না ক্ষতি সাধন হচ্ছে! এই 


দিয়ে বোকা বানাতে পারে সে একজন কৃতিত্ 
হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রশংসিত হয় পহেলা 
এপ্রিল পালনে । দৃষ্টান্তে বলা যায়, আমি 
আপনাকে ব্যথিত ও পীড়াদায়ক একটা মিথ্যা 


অশুভতার কারণে হয়ে যায় অনেক মানুষের জীবন 
নিঃশেষ । এ ধরনের মর্মবেদনা ও বেদনাদায়ক 
মিথ্যা সংবাদ শোনার দরুন তার হার্ট আ্যাটাক 
করে কিংবা পথচলার আপনগতি থেকে নৈরাশ্যের 


সংবাদ শুনালাম | শুনার পর আপনার মন- 
মানসিকতা মলিন হয়ে গেল। তারপর শুরু 
করলেন হৈচৈ কান্নাকাটি । পরে আপনাকে 
হাসিমুখে বললাম, আজকে তো এপ্রিলের প্রথম 


এপ্রিল'১১ 


অতলে হারিয়ে যায় । এই প্রথার মূল উৎস ও 
মৌলিক ভিত্তি হলো মিথ্যা, ধোঁকা আর নিষ্পাপ- 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনর্থক বোকা বানানের 
ওপর । সেটা তো নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক 


কর্মদক্ষতা নৈতিকভাবে তা সুস্পষ্ট | বাস্তবে তার 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সেসকল লোকের জন্য 
খুবই লজ্জাজনক যারা আপন নবীর রিসালত মানে 
না। 

এপ্রিল ফুলের রহস্য: এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং 
এই প্রথার সুচনা কিভাবে হয়েছে? কেন এপ্রিলের 
প্রথম তারিখে এই কাজ করা হয়? তার সম্ষ্পকে 
ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা-বিবৃতি খুবই বিরোধপূর্ণ । 
তবে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী কয়েকটি 
কারণ পাওয়া যায় | যথা_ 

এক. প্রতিমার নামে পৃজা-অর্চণা পালন: 
এনসাইক্লোপিডিয়া বিদ্রানিকার ১৫তম সংস্করণ, 
৮ম খণ্ডের ২৯২ এবং ২২২ পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী 
প্রথম কারণ পাওয়া যায়, ইউরোপের ফ্রান্সে 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বছর বা নববর্ষের সুচনা 
করা হয় জানুয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলের মাধ্যমে 
যেমন বর্তমানে বছরের সূচনা হয় জানুয়ারি থেকে 
ডিসেম্বর একটি বছর । এপ্রিল মাসকে পারস্যের 
লোকেরা তাদের প্রতিমা ভেনাসের (৬6103) 
প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে নিম্পাপ বলে গণ্য করতো । 
গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ৬০705 এর তরজমা 
করতো (/111090169) এপ্রোডিট | কারো মতো 
গ্রিক নাম /১0719116 ধাতু থেকে উত্তব করে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম এপ্রিল রাখা হয়েছে । 
তাই এ সম্পকে ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হল 
এটাই যেহেতু পহেলা এপ্রিল শতাব্দীর প্রথম 
তারিখ এবং পাশাপাশি ইউরোপিয়দের মূর্তির 
পুজা-অর্চণার বিষয়টিও জড়িত ছিল । তাই এই 
দিবসে তারা দেবতার নামে বছরের গণনা করত 
এবং দেবতার সম্মানে নানা ধরনের আনন্দ-খুশির 
উৎসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো । এই 
আনন্দ উৎসবের কিছু অংশ ছিল হাসি-ঠাট্টা, রঙ- 
তামাশা ও আনন্দ-কৌতুক | যেটা ক্রমান্বয়ে 
এপ্রিল ফুলের মূল কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ 
করেছে। এই খুশি-তামাশা পালনে মানুষ একে 
অপরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করতো । উপহার 
দিতে গিয়ে একজন অপরজনকে উপহারের নামে 
নিছক ধোঁকা ও তামাশা করতো যা পরিশেষে 
সামজের লোকদের মাঝেও প্রচলন হয়ে যায় এবং 
তা একটা রীতি-নীতি হিসেবে রেওয়াজে পরিণত 
হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় এর মূল 
উৎসম্থল হচ্ছে ফ্রাস । 

দুই. খতুর পরিবর্ত: বিটানিকার আরেকটি 
আর্টিক্যলের প্রথম খন্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এ সম্ম্পকে 
অপর যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো 
ইউরোপে খতুর মাঝে ২১ মার্চ হতে মৌসুমি 
পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ২১ মার্চের 
আগে শীত থাকত আর ২১ মার্চের পরে প্রকৃতির 
মধ্যে একটি পরিবর্তন আসত । এ সর্ম্পকে 
অনেকের ব্যাখ্যা হলো প্রকৃতি যেহেতু আমাদের 
সাথে তামাশা ও কৌতুক করে তখনকার সময়ে 
একজন আরেকজনের সাথে তামাশা করত, তখন 
তারা এপ্রিলের প্রথম তারিখে এই ঘটনার প্রচলন 
ঘটাল । 

স্মৃতি: তৃতীয় যে কারণটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ, তা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


অ।প।-।স।ং।স্কূ।তি 


বর্তমান প্রচলিত নাম সর্বস্ব ইঞ্জিলের মধ্যে 
বিস্তারিত বিবরণ আছে এবং ১৯০০ শতাব্দীর 


উদ্দেশ্য হলো তার সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করা, কষ্ট 


স্থান পেয়েছে, তা হলো মুসলিম স্পেনের নির্মম 


দেওয়া ও বেয়াদবি করা । আর এই ঘটনা যেহেতু 


পরিণতিতে “এপ্রিলফুলের' উৎপত্তি । ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 


খিস্টানদের বিখ্যাত বিশ্বকোষ “এনসাইক্লোপেডিয়া 


পহেলা এপ্রিলে ঘটানো হয়েছে এ কারণে এপ্রিল 


আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজয় শেষে সেনাপতি 


লারুসে*ও বর্ণনা রয়েছে । সেটা হল, প্রকৃতপক্ষে 


ফুলের প্রথা সত্যিকার অর্থে সেই লজ্জাজনক 


ইহুদী এবং খ্রিস্টানদরে বিবৃতি বর্ণনার আলাকে 


ঘটনার হৃদয় বিদারক এক স্বরনীয় স্মারক | এ 


পহেলা এপ্রিল হলো সে তারিখ যাতে পারস্যবাসী 


সম্পকে পাকিস্তানের সাবেক বিচরপতি, বিশিষ্ট 


এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে 


আলেমে দীন ও চিন্তাবিদ আল্লামা তাকী উসমানী 


ঠান্টা-বিদ্রোপের লক্ষ্যবস্ত করা হয়েছিল । কারণ 


বিটানিকার ১ খন্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে 


হলো হযরত ঈসা (আ.) যখন ইহুদী সম্প্রায়ের 
মধ্যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার পূর্বে 


তার তথ্যাবলিতে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
করেছেন তা হলো: এপ্রিল ফুল উদযাপনের 


হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলের কাছে নবী 


পরিণতিতে যে ব্যক্তিকে চুড়ান্ত বোকা বানানো হয় 


হয়ে এসেছিলেন। বনী ইসরাঈল যখন ইঞ্জিল 
মতে না চলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন 


তাকে পারস্য ভাষায় 7015901) ৫. /১৮11] বলা 
হয়। যার ইংরেজি অনুবাদ 4১11 715]. অর্থাৎ 


আল্লাহপাক তাদের মধ্যে হতে হযরত ঈসা নবী 
(আ.)-এক প্রেরণ করলেন । তারপরে হযরত ঈসা 


এপ্রিলের মাছ। যে ব্যক্তিকে বোকা বানানো 
হয়েছে, সে যেন প্রথম মাছ, যে এপ্রিলের 


(আ.) ইহুদী জাতিকে সম্বোধন করে পুনরায় 


শিরোনামের শিকার হয়েছে । তবে লারুস তার 


স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, 


উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে বলেছেন, 7১015301) শব্দ 


তোমরা সে কিতাবের ওপর আমল কর, শাসন 


যার অনুবাদ মাছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 


কর ও বাস্তবায়ন কর যে কিতাব মুসা (আ.) নিয়ে 


প্রকৃতপক্ষে সেটা তার সাথে সংমিশ্রিত সাদৃশ্যময় 


এসেছিলেন, অন্যথায় তোমাদের ওপর চরম 


আরেক পারস্য শব্দ 7১93101-এর পরিবর্তিত 


ভয়াবহ নেমে আসবে | তার এ দাওয়াতকে কেন্দ্র 
করে ইহুদী পান্রীরা বলল যে, এই নবী কোথা 


রূপ। যার অর্থ যন্ত্রণায়ে বিদগ্ধ করা, কষ্ট 
দেওয়া। তাই এই রেওয়াজ প্রকৃতপক্ষে সেই 


থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? এই নবী তো 
আমাদের কর্তৃত্বকে বিলীন করে দিবে | এই বলে 
বিভিন্ন অপবাদ ও অপব্যবহারের মাধ্যমে হযরত 
ঈসা (আ.)-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো । তখন 


দুঃখ-যন্ত্রণা আর কষ্টের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করার 
জন্য চালু হয়েছে, যা খ্রিস্টানদের বর্ণনা অনুযায়ী 
হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর আবর্তিত হয়েছে । 
এ বিষয়ে আরবি এনসাইক্লোপিডিয়া দায়িরাতু মা- 


ইহুদী পাদ্রীরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এই বলে দৃঢ় 


আরিফিল কুরআনের প্রথম খন্ডের ২১-২২ পৃষ্ঠায় 


প্রতিজ্ঞা নিল এই নবীকে যদি শেষ করা না হয়, 


আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এপ্রিল ফুলের মুল 


নির্যাতন করা না হয়, তবে আমাদের পাদ্রিত্ 


ভিত্তি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে তামাশা 


থাকবে না। এই বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর 


করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও দুঃখ কষ্ট্রের স্মৃতিচারণ 


বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । তখনকার রোম 


করা। তাহলে উল্লিখিত লারুস ও অন্যান্য 


সাম্রাজ্য যারা ক্ষমতাসীন ছিল ইহুদী পাদ্ীরা 
তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরি করে প্ররোচিত 
করল । এ সম্পর্কে লুকের ইঞ্জিলের ২২:৬৩-৫৫ 
পৃষ্ঠার ভাষ্য হল, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-কে 
বন্দী করে তীর সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করতো এবং 
তাকে আঘাত করতো আর চোখ বন্ধ করে তার 
গালে চড় থাঞ্সড় মারতো এবং তাকে এই বলে 
প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো যে, নবুওয়াতের বল কে 
তোমাকে মেরেছে? এভাবে লাঞ্চিত করে আরো 
অনেক অপমানমূলক কথা তার বিরুদ্ধে বলা 
হয়েছে। অপরদিকে রোম সম্রাট তার বিরুদ্ধে 
ইহুদী পাদ্রী ও ধর্মীয় নেতাদের সবেচ্চি আদালতে 
মামলা দায়ের করে বাধ্যতামূলক হযরত ঈসা 
(আ.)-কে উপস্থিত করান । তারপর পিতালসের 
আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে বিচারক বলেন, তার 
বিচার এখানে হবে না, বিচারকার্য হবে 
হিরোডসের আদালতে | হিরোডসের আদালতে 
যাওয়া হলে আদালতের বিচারক বলেন, তার 
বিচারকার্য পিতালসের আদালতে হবে বলে 
পাঠিয়ে দেয় । সর্বশেষ পিতালসের আদালতে 
গেলে বিচারক বলেন, না, এখানে তার বিচারকার্ষ 
সম্পাদন হবে হিরোডসের আদালতে এই মর্মে 
অন্য আদালতে প্রেরণ করেন । এখানে লারুসের 
ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-কে অহেতুক 
এক আদালত থেকে অন্য আদালতে পাঠানোর 


এপ্রিল'১১ 


গ্রন্থবলির দৃঢ় প্রামাণিক তথ্যসূত্র হতে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথা ইহুদীরাই প্রচলন 
ঘটান । আর হযরত ঈসা (আ.)-কে তিরস্কার 
করাই ছিল যার মূল লক্ষকেন্দ্র_ নাউযুবিল্লাহ । 
ইহুদীদের সাথে খিস্টানরাও উদাসীন মনে ও 
অত্যন্ত কোমল মস্তিষ্কে গ্রহণ করে নিজেরাই সে 
আনন্দ উদ্যাপনে এবং তা পালনে অংশীদার ও 
যাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন । কিন্তু বড় 
পরিতাপ ও আশ্যের বিষয় হলো, ইউরোপ 
আমেরিকা যেখানে কোটি কোটি খিস্টান যারা 
যিশুথিস্টের অনুসারী বলে দাবিদার তারাই 
এপ্রিলফুল বেশি পালন করে । তারা হয়ত এটা 
জানে না যে, ইহুদী জাতিরা তাদের নবী হযরত 
ঈসা (আ.)-কে হয়রানি ও অপমানমূলক আনন্দ 
চিত্তে এই দিনকে এপ্রিলফুল হিসেবে পালন করে 
আসছে । 

খিস্টানদের এপ্রিলফুল উদ্যাপনের কারণ হয়ত 


তারিক বিন্‌ যিয়াদ পদার্পণ করেন স্পেনের 
পার্বত্য উপকূলে জিবরালটার প্রণালী অতিক্রম 
করে, যার পরবর্তী নামকরণকরা হয় জাবললুত- 
তারিক হিসেবে । মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে 
স্পেনের রাজা রডারিক বাহীনিকে ঈমানী বলে 
পরাস্ত করে বিজয় করেন পুরো স্পেন নগরী । 
আর দীর্ঘ আটশত বছর পর্যন্ত তারা স্পেনে 
কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন । 
আরবীয় নামে উন্দুলুস । গড়ে তোলেন আধুনিক 
স্পেন । মুসলিম আন্দালুসিয়া কার্ডোভা, গ্রানাডা, 
টলোডা, সেভিল তথা তোলায়তলা ও 
ইশবেলিয়াসহ বিভিন্ন নগরীতে বড় বড় মসজিদ, 
মাদরাসা, ইসলামি ইউনিভার্সিটি, সাহিত্য চর্চা ও 
কুরআন-হাদিসের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে এক 
অপরূপ সাজে সাজ্জিত হয়। এমতাবস্থায় 
তখনকার সর্বশেষ বাদশা হাসানকে যৌথ ষড়যন্ত্রে 
ক্ষমতাচ্যুত করেন। দীর্ঘকার ৮শত বছরের 
শাসনামলে মুসলিম স্পেন পরিণত হয় 
বিশ্বসভ্ভতার এক তীর্থকেন্দ্রে । ১৪৯২ সালের 
কোনো এক পহেলা এপ্রিলে রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদের চরম ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
ঘোষণা দিয়ে বলে, যদি বাঁচতে চাও কর্ডোভার 
জামে মসজিদে সমবেত হলে প্রাণভিক্ষা দেয়া 
হবে । অতঃপর এ বলে সম্মিলিত হাজার হাজার 
আলেম-ওলামা, সাধারণ মুসলমান, নারী-শিশু, 
বৃদ্ধ ও নিরীহ নাগরিকগণ মসজিদে অবস্থান নিলে 
তাদেরকে অগ্নিসংযোগ করে পেশাচিকভাবে হত্যা 
করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে জাহাজে 
চড়ে আফ্রিকার আরব মুসলিম ভূখন্ডে চলে 
যাওয়ার সুবিধা দেয়ার নামে জাহাজে চড়িয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে কিংবা জাহাজটিকে 
নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করা হয় লাখো 
লাখো মুসলমানকে | খিস্ট জগতে বা বিদ্বেষী 
খ্রিস্টান রাজ-রানীর এ আনন্দঘন পৈশাচিকতার 
এতিহাসিক স্মারক দিবসই হচ্ছে পাশ্যতো 


ংস্কৃতির এপ্রিলফুল । 
তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল 
যুসলমাদের নাম-নিশানা । এভাবে মুসলিম 


স্পেনকে কঠোর হস্তে ঠাণ্ডা মাথায় হতবল করে 
করে দেয়, সমূলে বিনাশ করে দেয় মুসলমানদের 
মিম্বারের আযানের ধ্বনি, নামায, ইসলামী 
শিক্ষাকেন্দ্রসহ সকল ধর্মীয় কর্মকান্ড। কিন্তু 
কুরআন-হাদিসের পূর্ববর্ণিত মিটিমিটি প্রদীপপ্ডলো 
যতক্ষণ জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
জাতিগতভাবে একটি সম্প্রদায়কে এ ভূখন্ড থেকে 


এটাই হতে পারে যে, খ্রিস্টানরা এই প্রথার মূল 


কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না । মুসলিম স্পেনে 


ভিত্তি ও উৎস সম্পকে মোটেও অবগত নয় । তার 
অজ্ঞাতানুসারে এই প্রথাপালনে তাদের অগ্রগতি 
হচ্ছে কিংবা এটাও হতে পারে যে, খিস্টানদের 
দৃষ্টিতেও মন-মানসিকতা এই বিষয়ে ভিন্ন ও 
স্বতন্ত্র । 

চার. নিষ্ঠুর ট্রাজেডির আনন্দ বার্ষিকী: এ 
বিষয়টিও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুতত্পূর্ণভাবে 


সবই ছিল, ছিল না কেবল আলিমদের যথাযথ সে 
মিশন গ্রুপটি যারা স্পেন নাগরিগদের দুয়ারে 
দুয়ারে, কানে কানে, দিলে দিলে ইসলামি চিন্তা- 
চেতনা পৌছে দেয়া। যার করুণ পরিণতি 
মুসলমানদের স্বর্ণালি দিন হারাতে হয়েছে । 


বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২২-এর ১-এর কলাম 


_) আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


আযাডভোকেট পলাশ কুমার রায় 


ঢাকা কেরানীগঞ্জের বাস্তা ইউনিয়নের শাক্তা 
গ্রামের হাজী ইমদাত হোসেনের ছোট ছেলে 
আকবর হোসেন সাভারের লায়লা নূরের সাথে 
দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেম করে 
আসছিল । লায়লা নূরের পিতা-মাতা তার অন্যত্র 
বিয়ের বন্দোবস্ত করলে আকবর তাকে পালিয়ে 
কোর্ট ম্যারেজের প্রস্তাব দেয়। সে মোতাবেক 
আকবর লায়লা নূরকে নিয়ে ঢাকা কোর্টের এক 


অজুহাত দিয়ে বশির সোহেলির কাছ থেকে 
দ্রুততর সময়ের মধ্যে ওই স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে 
জানায় । এর কিছুদিন পর বশির সোহেলিকে 
কলেজ থেকে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা 
বলে যাত্রাবাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে আরো 
একটি রেজিস্টার খাতায় স্বাক্ষর নেয়। চতুর 
বশির কৌশলে ওই সব স্ট্যাম্প দিয়ে বিয়ের 


আইনজীবীর শরণাপন্ন হয় । আইনজীবী তাদের 


দলিল (কোর্ট ম্যারেজ) করে এবং রেজিস্টার 


কনের নাম লেখা হলেও সাক্ষী বা উকিল শ্বশুরের 
নাম বা বর-কনের পূর্ণ ঠিকানা লেখা হয়নি । 
এভাবেই চলছে কিছু কিছু কাজী অফিসের 
কর্মকাণ্ড । শেষমেশ কাজী আইয়ুব খানের কাছে 
জানতে চাওয়া হয় তাহলে সোহেলি ও বশিরের 
বিয়ের রেকর্পত্র কোথায় গেল? এ প্রশ্নের জবাবে 
ওই বিয়ের দলিল না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি! 

সোহেলি এখন বশিরকে তালাক দিতে চায় । কিন্তু 


কোর্ট ম্যারেজের জন্য ১৫ হাজার টাকা দাবি 


ড়া্ত হয়। 


খাতায় নেয়ার স্বাক্ষর কাজী অফিসে সংরক্ষিত 
নিকাহনামা রেজিস্টারে সোহেলির বিয়ের 


কাজী অফিস কর্তৃক বিয়ের কোনো দলিল না 
থাকায় বশিরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া 


সম্মতিসূচক সহি স্বাক্ষর বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে 
পারে সোহেলি । 


এ দিকে দিনাজপুর জেলার বিরল থানাধীন 
বর্ষালুপাড়া গ্রামের কতুবুদ্দিন শেখের ছেলে 


সোহেলিকে তিন মাস যাত্রাবাড়ির একটি বাড়িতে 
আটকে রাখে বশির । সোহেলি বশিরকে ফাঁকি 


কলেজ ছাত্র জহির শেখ দিনাজপুর সরকারি 


দিয়ে হঠাৎ রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসে । 


মহিলা কলেজের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা 


সোহেলি জানায়, তার বিয়ে হয় ২০.০৬.২০১০ 


বিভাগের মেধাবী ছাত্রী তিথিকে (ছদ্মনাম) তার 
পরিবারের লোকজনের অজান্তে গোপনে কোর্ট 
ম্যারেজ করার সিদ্ধান্ত নেয় । দিনাজপুর কোর্টের 
এক আইনজীবী কোর্ট ম্যারেজ করিয়ে দেয়ার 


তারিখে দক্ষিণ রায়েরবাগ, মদিনাবাগ কাজী 
অফিসের কাজী মো. মাইনদ্দিন সাহেবের চেম্বারে! 


এবং তালাক কোনোটারই ব্যাপারে সঠিকভাবে 
সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কোর্ট ম্যারেজের 
দলিলটি এখন শেষ ভরসা । কত টাকা কাবিন 
হয়েছিল, কত টাকা উসুল অথবা তালাক দেয়ার 
ক্ষমতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছিল কি না এসব প্রশ্নের 
উত্তর জানতে কাবিননামার খুব বেশি দরকার 
ছিল। চতুর বশির কৌশলে দুই নম্বর বিয়ের 
আয়োজন করে সোহেলির জীবনটাকে শেষ করে 


সোহেলির কথামতো তার আত্মীয়-স্বজন 
মদিনাবাগ, দক্ষিণ রায়েরবাগ ও কদমতলী কাজী 


কথা বলে তাদেরকে নানা ধরনের ভয়ভীতি 
দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা 
হাতিয়ে নেন। 

এভাবেই দেশজুড়ে প্রতিদিন কোর্ট ম্যারেজ নামের 
বিয়ের মহোৎসব চলে | এ দিকে কোর্ট ম্যারেজের 


অফিসের স্বত্বাধিকারী মো. আইয়ুব খান ও 


দিয়েছে । বশিরের কাজে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে কাজী আইয়ুব খান ও কাজী 
মাইনদ্দিন সম-অপরাধ করেছেন । সোহেলি ও 


মাইনদ্দিন সাহেবের কাছে সোহেলির বিয়ের 


তার পরিবারের লোকজনের প্রশ্ন ওই অপরাধীদের 


ব্যাপারে জানতে চান। দক্ষিণ রায়েরবাগ 
(কেদমতলী থানা সংলগ্ন লাবু মিয়ার ০ 
১৭৭৫, মদিনাবাগ) এলাকায় অবস্থিত কাজী 


নামে আরেকটি লোমহর্ষক ঘটনা সম্প্রতি 
পিরোজপুরে ঘটেছে, যা সচেতন সবার বিবেককে 
চরমভাবে নাড়া দেয়ার কথা | পিরোজপুর জেলার 
জিয়ানগর উপজেলার ঢেবসাবুনিয়া গ্রামের মরহুম 
আবদুল মান্নানের পুত্র মো. বশির আহমদ । বয়স 


মাইনদ্দিন জানান, ওই তারিখে সোহেলি ও বশির 
নামে কারো বিয়ে হয়নি । সোহেলির আত্মীয়- 
স্বজন সরেজমিন কাজী অফিসে রক্ষিত সব 
বেশির ভাগ রেজিস্টার ভলিউমে বর-কনের পূর্ণ 


আনুমানিক ৩০ বছর | পেশা চাকরি । বতমান 
ঠিকানা ১৪১, শান্তিবাগ, ঢাকা | বশির আহমেদ 


ঠিকানা ও বিবরণ লেখা নেই । অনেক রেজিস্টার 
খাতায় বর-কনের নাম কেটে ছিড়ে নতুন নাম 


ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল আ্যান্ড কলেজের 
পাশে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ 
পদে চাকরি করে । একই মহত্ার ভাড়াটিয়া 


লেখা হয়েছে । নিকাহনামার রেজিস্টার ভলিউমে 
বর-কনের নাম ও তাদের বিবরণের স্থলে 
কাটাছেঁড়া কেন এমন প্রশ্নের জবাবে কাজী মো. 


হিসেবেও কলেজে যাতায়াতের সময় পরিচয় হয় 
কলেজপড়ুয়া মেয়ে মোসাম্মৎ সোহেলির (ছদ্মনাম) 
সাথে । বশির আহমেদ সোহেলিকে প্রথমে প্রেমের 
প্রস্তাব দেয় । বন্ধুত্ব ও প্রেমের সুবাদে বশির 
আহমদ ৫০ টাকার ব্ল্যাংক স্ট্যাম্পে সোহিলির 
স্বাক্ষর নেয় । ব্ল্যাংক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর কেন দেবো 


আইয়ুব বলেন, বিয়ে তো কয়েক ধরনের হয়। 
অনেকে এক নম্বর, অনেকে আবার দুই নম্বর বিয়ে 
করেন । যারা প্রেম করে দুই নম্বর বিয়ে করতে 
চান তাদের সুবিধার্থে নিকাহনামা রেজিস্টার 
ভলিউমের কিছু পাতা কাটা-ছেঁড়া এবং খালি রাখা 
হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অনেকে আগের 


তোমাকে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পার্টটাইম 
কাজ পাইয়ে দেবো তাই এই স্ট্যাম্পে তোমার 
স্বাক্ষর প্রয়োজন । এখন হাতে সময় নেই এই 


এপ্রিল'১১ 


তারিখ দেখিয়ে বিয়ে করতে চান বলে ভলিউমের 
কিছু পাতায় বর-কনের নাম না লিখে খালি রাখা 
হয়েছে। রেজিস্টার ভলিউমে আরো অনেক 
অসঙ্গতি লক্ষ করা যায় । কোথাও কোথাও বর- 


উপযুক্ত বিচার হবে তো? 


কোর্ট ম্যারেজের নামে যা হয় 

কেউ কোর্ট ম্যারেজ করতে চাইলে কোনো উকিল 
সাহেব বা কোর্ট-কাচারির কোনো দালাল বা চতুর 
কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হয় । কোর্ট 
ম্যারেজের জন্য বর-কনের এক কপি ছবি আর 
মোটা অঙ্কের টাকা হলেই হয়। বর-কনেকে 
নোটারি পাবলিকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৫০ 
টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরপূর্বক 
ঘোষণা করতে হয় যে, অদ্য থেকে আমরা 
পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করব 
এবং এ-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব পালন 
করব । ওই এফিডেভিটের প্রথম পাতায় একটি 
রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া হলেও বাস্তবে নোটারি 
পাবলিকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার খাতার 
সাথে বর্ণিত রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কোনো মিল 
নেই । বিয়ের ঘোষণানামা সংবলিত হলফনামায় 
সরকারের ধার্ধ ফিস কত এমন প্রশ্নের জবাবে 
ঢাকার একজন নোটারি পাবলিক (আইনজীবী) 
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সরকার 
করা হয়। বিধান থাকা সত্তেও বিয়ের হলফনামা 
সংবলিত কোর্ট ম্যারেজ দলিলের রেকর্ভপত্র 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় না কেন, 
এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ইচ্ছা 
করেই সংরক্ষণ করা হয় না। 


বাড়তি টাকা নেয়া হয় যে কারণে 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


হয়েছে স্পেনের এতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে 
নতুন এক মসজিদ । গত একুশ বছর আগে 
লিবিয়ার অর্থে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয় 
স্পেনের এতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে | বর্তমান 


নোটারি পাবলিক ও ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ভাঙিয়ে 
কোর্ট ম্যারেজ করতে ইচ্ছুক বর-কনেকে নানা 
ধরনের ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাড়তি টাকা আদায় 
করা হয় । পালিয়ে এবং গোপনে বিয়ে করা হয় 
মর্মে বিয়েপাগল ওই ছেলেমেয়েরা অন্য কারো 
সাথে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারে 
না। এই সুযোগে প্রতারক ব্যক্তিরা হাজার হাজার 
টাকা হাতিয়ে নেয় । তা ছাড়া বর বা কনে কারো 
বয়স অপেক্ষাকৃত কম হলে ওই বিয়ে পড়ানোর 
ক্ষেত্রে নোটারি পাবলিক এবং বিয়ের হলফনামায় 
স্বাক্ষরদানকারী আইনজীবী মোটা অঙ্কের টাকা 
ছাড়া কোর্ট ম্যারেজ হবে না বলে সাফ জানিয়ে 
দেন । প্রকৃতপক্ষে দুই শত থেকে তিন শত টাকা 


গ্রানাডায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় লাখেরও 
বেশি । ১৯৯৮ সালে স্পেনের মুসলিম নাগরিকরা 
সে জায়গাটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে 
হাত দেন। কিন্তু কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই 
আইনগত ও সামাজিক বাধা আসে | মসজিদটির 
দু'ধারে ছিলো একটি কনভেন্ট অর্থাৎ একপাশে 
খ্রিস্টীয় সন্াসীদের আশ্রয়কেন্র আর অপর পার্শ্বে 
ছিল একটি গির্জা । এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে ও বাধা আসে । একপর্যায়ে দেশের উচ্চ 
আদালতে মামলা চলতে চলতে একসময় 
মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের অনুমতি 
লাভ করে । এতে মোট সাড়ে চার কোটি লাখ 


খরচা করলেই বিয়ে সংক্রান্ত হলফনামা করানো 
যায় বলে একজন আইনজীবী জানান । 


কোর্ট ম্যারেজে করণীয় 


বর-কনের দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি 
এবং জন্মনিবন্ধধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র সাথে 


ডলার ব্যয়ে নির্মিত মসজিদটির কাজে আর্থিক 
সহায়তা করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরকৌ, 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


ক্রুনাই ও মালয়েশিয়া সরকার । আর ৫শ বছর 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


পরে পুনরায় শুরু হল স্পেনের গ্রানাডা নগরীতে 
আযানের মধুর ধ্বনি । এতিহাসিক উদ্বোধনী 


নিয়ে প্রথমে আইনজীবীর শরণাপন্ন হতে হবে । 


অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার গ্রানাডার 


৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারি 
পাবলিকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বিয়ে সংক্র 
হলফনামায় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সহি স্বাক্ষর 
করতে হয়। এ কাজের জন্য কত টাকা ফি 
(পারিশ্রমিক) দিতে চান তা শুরুতেই পরিষ্কার 
করে নিতে হবে । অতঃপর সুবিধামতো জায়গায় 
বিয়ে করতে হয়। মনে রাখা জরুরি, কোর্ট 
ম্যারেজ করার পর সাধারণত মেয়েপক্ষের 
লোকজন ছেলে ও তার পরিবারের অন্য 
সদস্যদের বিরুদ্ধে মেয়ে অপহরণের মামলা ঠুকে 
দিতে পারেন । কোর্ট ম্যারেজ করার পরে যেহেতু 
আবারো আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করতেই হয় তাই 
এত ঝক্কিঝামেলা আর ঝুঁকি নিয়ে কোর্ট ম্যারেজ 
করার কী-ই বা প্রয়োজন । তা ছাড়া এসব 
বিয়েতে কোনো আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকে না 
তাই বিয়ের চিরাচরিত আনন্দ-উৎসব থেকেও 
অনেকে বঞ্চিত হন । নোটারি পাবলিক বিয়ে 
হক্রান্ত হলফনামায় যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার 
পর চাইলে ওই হলফনামায় নির্বাহী কোনো 
ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিস্বাক্ষর নেয়া যায় । 
দিনে দিনে কোর্ট ম্যারেজ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি 


মেয়র (অথচ তিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী 
খ্রিস্টান)সহ শারজার শাসক শাখার সুলতান 
আল-কাসিমী ও তার পুত্র খালিদ্‌ বিন সুলতান 
আল-কাসিমী । এছাড়া ভিন মহাদেশ থেকে 
অনেক উৎসাহী মুসল্সি ও উপস্থিত ছিলেন । 

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত একথা 
খুবই স্পষ্ট ও প্রকাশ্যতর হয় যে, এপ্রিলফুলের 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


অপপ্রথা চায় প্রতিমা-ভেনাসের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত 
হোক কিংবা তার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তামাশার 
প্রতিফলন ঘটানো হোক অথবা হযরত ঈসা 
(আ.)-এর সাথে ঠাট্টা বিদ্োপ ও দুঃখ-কষ্টের 
স্মৃতিচারণ হোক বা মুসলমানদের অগ্নিসংযোগ 
হোক । সর্ব অবস্থায় এই প্রথার ঘনিষ্টতাও সম্পর্কে 
কোন না কোনভাবেই অনৈতিকতা ও অজ্ঞতার 
সাথে যে কোন ঘটনা জড়িত । তাই মুসলমানদের 
কখনই এপ্রিলফুল পালনে অংশ নেয়া উচিত নয় । 
কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মকে তা কখনো ভালো 
করে বুঝিয়ে বলা হয়নি । ইসলামের দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ প্রথা নিম্নবর্ণিত গহিত ও জঘন্যতম 
অপরাধের সামষ্টিক: ১. মিথ্যা বলা, ২. নিরপরাধ 


হচ্ছে । এসব জটিলতা নিরসনে এ সংক্রান্ত একটি 
নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি । নীতিমালা না 
থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হয় মেয়েটি । 


এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও আমাদের 


পৃ. ১৯-এর ২-এর কলামের পর 


সোনালি যুগ মুসলমানদের সেই দিনটি আবার 
পিরে পেল ৫শত বছর পর । দীর্ঘ ৫শত বছর ১০ 


জুলাই ২০০৩ খিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু 
এপ্রিল”১১ 


ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে ধোকা দেয়া, ৩. অপরকে 
কষ্ট দেয়া, ৪. এমন এক ঘটনার স্মৃতিচারণ করা 
যার ভিত্তি একজন পয়গম্বরের সাথে বেয়াদবীপূর্ণ 
আচরণ করা, ৫. রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা । বছরের 
চাকা ঘুরে এপ্রিল মাস আসলে মুসলমানদের এই 
হৃদয়বিদারক ও মর্মবেদনা কাহিনিগুলো মনে 
পড়ে । মহান আল্লাহ এ অপ সংস্কৃতির হাত থেকে 
আমাদের হেফাযত করুন, আমীন । 
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আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


ন্যাটোভুক্ত জোটের শরিক ফ্রান্স ও বিটেনকে সঙ্গে 


বদরুদ্দীন উমর 


দেশের সঙ্গে কথা বলে আসছিল । কিন্তু এভাবে 


নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের 


তেল উত্তোলনের জন্য চুক্তির চিন্তা করলেও 


যাবে তার পুরো হদিস এই মুহূর্তে পাওয়া 


কয়েকটি আরব দেশকে গাটছড়ায় বেঁধে লিবিয়ায় 
তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করছে। 
সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই উচ্চকণ্ঠে মানবিকতার কথা 
বলে তখনই বুঝতে হবে, তারা বড় ধরনের কোন 
অমানবিক কাজের চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে অন্য দেশের 
ওপর সামরিক হামলা চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ 
উদ্ধারের চেষ্টায় আছে । তাদের এ খেলা যে 


তেলের ওপর লিবিয়ার নিয়ন্ত্রণ যাতে ঠিকমতো 


মুশকিল । 
সাম্াজ্যবাদীরা মানবিকতা থেকে নিয়ে নানা 


থাকে এই শর্ত রক্ষার জন্য লিবিয়া যথেষ্ট সতর্ক 


অজুহাতে অন্য দেশের ওপর দীর্ঘদিন আক্রমণ 


থেকেছে । এর ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তেল 


চালিয়ে আসছে । তাদের প্রচার-প্রচারণা তাদের 


নিয়ে কারবার করলেও তাতে লিবিয়ার তেল 
সম্পদ দেশের নিজস্ব কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা 
মাথায় রেখেই তেল উত্তোলনের ও বাণিজ্যের চিন্ত 
1 তারা করেছে । কিন্তু লিবিয়া যাই চিন্তা করুক, 


বিশ্বজুড়ে কত দেশে কতভাবে তারা খেলেছে তার 
তালিকা দীর্ঘ হবে । কিন্তু তালিকা যতই দীর্ঘ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বিটেন লিবিয়ার 
সমুদ্রসীমায় অবস্থিত তেল লুগ্ঠনের উপায় নিয়ে 


হোক, এর কোন পরিবর্তন নেই । সে পরিবর্তন 


বরাবরই চক্রান্ত করেছে এবং বর্তমানে সেখানে 


সম্ভবও নয়, কারণ এ খেলা সাম্রাজ্যবাদের 
চরিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত | 

লিবিয়ায় গাদ্দাফির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
হওয়ার পরপরই বিদেশে ক্যাস্ট্ো তাদের মুখপত্র 
গ্যান মা'-এ লিখেছিলেন, এ পরিস্থিতিকে 


উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সেই চক্রান্ত 
কার্ধকর করতে নিযুক্ত হয়েছে। 
ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ফ্রা ও ব্রিটেন, 
বিশেষ করে ফ্রা্সই লিবিয়ায় “মানবাধিকার ও 
গণতন্ত্র” কায়েম এবং গাদ্দাফির মতো স্বৈরতন্ত্রকে 


অজুহাত হিসেবে খাড়া করে ন্যাটো রাষ্ট্রগুলো 
লিবিয়ার তেলের ওপর দখল নেয়ার জন্য সে 
দেশটিতে সামরিক আগ্রাসস করবে । শুধু 


উচ্ছেদের জন্য সবচেয়ে ব্যাকুল ও তৎপর 
হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিক দিয়ে তাদের 
চেয়ে কিছুটা কম উৎসাহী হওয়ার দুটি কারণ। 


ক্যাস্ট্রোই নয়, সারা দুনিয়ায় যারা সাম্রাজ্যবাদের 


প্রথমত, এই একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইরাকে 


লুষ্ঠনজীবী (7১০091019) চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত 
তাদের সবারই ধারণা ছিল এরকম | এ ধারণা 
এখন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 


তাদের হামলা ও দমনকারীদের জন্য যে খেসারত 
তাদের দিতে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আগে 
বেড়ে এ ধরনের কোন পরদেশ আক্রমণের বিষয়ে 


ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো 
এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের তাবেদার রাষ্ট্রগুলো 
একজোট হয়ে ১৯ মার্চ ওই আক্রমণ শুরু 
করেছে। 

মুখে এ সাম্রাজ্যবাদীরা যতই লিবিয়ার জনগণের 
গণতান্ত্রিক অধিকার, গাদ্দাফির গণহত্যা ইত্যাদি 


তারা এখন কিছুটা সতর্ক । দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট 
রাইসের সঙ্গে লিবিয়া উপকূলীয় তেল উত্তোলন 
ইত্যাদি ব্যাপারে একটা অঘোষিত সমঝোতায় 
উপনীত হয়েছিল । এই সমঝোতার ফলে লিবিয়ার 
সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের শক্রতার যেমন 


কথা বলুক, আসলে তাদের লক্ষ্য হল, দীর্ঘদিন 
ধরে লিবিয়া তার নিজের তেল সম্পদের ওপর যে 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল সে নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিয়ে 
তাদের তেলের ওপর দখল নেয়া । উত্তর আফ্রিকা 
ও মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে তেল আবিষ্কার ও 


অবসান হওয়ার কথা ছিল, তেমনি কথা ছিল 
তাদের তেলের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়ার | এই 
দুই কারণেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে নো ফ্লাই 
জোনের ব্যাপারে নিরুৎ্সাহী, এমনকি কিছুটা 
বিরোধী ছিল । তাছাড়া এখনও তারা লিবিয়ার 


উত্তোলন প্রথম শুরু হয় তার মধ্যে লিবিয়া 


ভূখণ্ডে সৈন্য নামানো বা কোন ধরনের সরাসরি 


অন্যতম । এখনও পর্যন্ত এই তেল লিবিয়ার 
ভূখণ্ডেই তোলা হয়ে থাকে । কিন্তু যে পরিমাণ 
তেল উৎপাদন করা হয় তাতে লিবিয়ার ভূগর্ভস্থিত 
তেলের মজুদ আর বছর পনেরোর মধ্যে শেষ 
হওয়ার কথা । কিন্তু ভূখণ্ডে প্রাপ্ত তেলের এই 
অবস্থা হলেও লিবিয়ার সমুদ্র উপকূলে (0% 
911016) আছে বিরাট তেলের মজুদ, যার মালিক 
লিবিয়া । এই তেল উত্তোলনের জন্য লিবিয়া 
আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য কিছু 


এপ্রিল'১১ 


হামলার পক্ষপাতী যে নয়, এ বিষয়টি তারা 
ঘোষণা করেছে । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এমনই 
ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে তাদের কথার ও চুক্তির কার্যত 
কোন মূল্য নেই | যদি নিজেদের স্বার্থরক্ষা বা স্বার্থ 
সম্প্রসারণের প্রশ্ন ওঠে তখন তারা তক্তা উল্টে যা 
ইচ্ছে তাই করতে পারে । কাজেই এখন মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী শরিক ফ্রাস ও 
ব্রিটেনকে নিয়ে লিবিয়ায় সামগ্রিক আগ্রাসনের যে 
পথে নেমেছে সে পথ তাদের কোথায় ঠেলে নিয়ে 


প্রচার মাধ্যমে এমন বিশাল আকারে হয়ে থাকে, 
যার ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কোন দেশের 
শাসক শ্রেণী তাদের নিজেদের দেশের জনগণের 
ওপর আক্রমণ চলাকালে তাদের মনে হাহাকার 
সৃষ্টি হয় এবং মানবিকতার তাড়নাই তাদের অন্য 
দেশ আক্রমণ করতে বাধ্য করে! বাংলাদেশের 
অনেক লোকও এই প্রচারণার দ্বারা বিভ্রান্ত । তারা 
একথা বিস্ময়করভাবে ভুলে যান, ১৯৭১ সালে 
পাকিস্তানিরা যখন দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যতম 
বড় বীভৎস গণহত্যা ঘটিয়ে এখানে লাখ লাখ 
মানুষ খুন করছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্ত 
1নের পক্ষে থেকে সেই গণহত্যাকে সাহায্য সমর্থন 
করেছিল, সেই গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্ 
সাহায্য করেছিল এবং একাত্তরের শেষ দিকে 
বঙ্গোপসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর নামিয়ে 
এখানে পাকিস্তানি শাসন রক্ষার হুমকি দিয়েছিল । 
এ তো গেল চল্লিশ বছর আগের কথা । এই 
মুহূর্তেও তারা নিজেরা আফগানিস্তানে বিমান 
হামলা চালিয়ে নিয়মিতভাবে শত শত নারী-শিশু- 
বৃদ্ধ হত্যা করছে। একইভাবে তারা চালকবিহীন 
যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে 
নিয়মিতভাবে নারী-শিশু-বৃদ্ধ বেসামরিক মানুষকে 
হত্যা করছে। বাহরাইনে এখন যে গণঅভ্যু্থান 
চলছে তার বিরুদ্ধে সৌদি সেনাবাহিনী নামিয়ে যে 
হামলা চালানো হচ্ছে তার মূল মদদদাতাও হচ্ছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । এসবই সত্য । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 
প্রচারণার এমনই ম্যাজিক যে, তাদের নিজেদের 
গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে কোন প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ যেভাবে সংগঠিত হওয়া দরকার তা হয় 
না। উপরন্ত তাদের প্রচারণা এ বিষয়ে জনগণের 
মধ্যে ওঁদাসীন্য সৃষ্টি করতেই সহায়ক হয় । 

এটা ঠিক, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি এক 
ধরনের ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের মাধ্যমেই দেশ 
শাসন করে থাকেন। কিন্তু তা সত্তেও তার 
ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের তফাৎ আছে । তফাৎ আছে 
মিসর বা তিউনিসিয়ার একনায়ক পরিচালিত 
শাসনের সঙ্গে । কারণ গাদ্দাফি একদিকে যেমন 
নিজের দেশের সম্পদের ওপর বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে দেননি, তেমন 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 
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তিনি দেশের লোকের কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, 


বলে, মানবিক কারণের বদলে কী কারণে তারা 


বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি 
করেছেন। এজন্য তার আমলে সৃষ্ট শিক্ষিত 
নব্যশ্রেণী সৌদি আরবে যার কোন অস্তিত্ব নেই 
বললেই চলে) তার ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের বিরোধী 
হলেও সাধারণ জনগণের মধ্যে তার একটা বড় 
সমর্থন আছে । এই সমর্থন না থাকলে তিনি তার 
সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থানকারীদের যেভাবে 
কোণঠাসা করে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এনে দীড় 
করিয়েছিলেন, সেটা তার পক্ষে সম্ভব হতো না শুধু 
সামরিক শক্তির জোরে । লিবিয়ার অভ্যু্থান শুরু 
হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল তার 
অবস্থা হবে তিউনিসিয়া ও মিসরের মতো । কিন্তু 
সেটা না হওয়ায় তারা গাদ্দাফির বিরুদ্ধে 
বিশেষভাবে ক্ষুন্ধ। কাজেই অভ্যন্তরীণভাবে 
বিক্ষোভকারীরা যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে 


অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর জাতিসংঘের 
অনুমতি ছাড়াই শুধু নয়, তার বিরোধিতা সত্তেও 
ইরাকে সামরিক হামলা চালিয়ে দেশটি দখল 
করেছিল? তারা এই দখলদারিত্ব ইরাকে একটি 
তাবেদার সরকারের মাধ্যমে কি এখনও বজায় 
রাখেনি? 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লুষ্ঠনজীবী (7:908101) 
চরিত্র কোন নতুন ব্যাপার নয় । সুবিধা অনুযায়ী 
সব দুর্বল দেশেই তারা তাদের লুণ্ঠন চালায় এবং 
যেখানে সে সুযোগ থাকে না সেখানে সেটা সৃষ্টির 
চেষ্টা করে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, সব 
সাম্রাজ্যবাদীই এ কাজ করে । এটাই হল তাদের 
শ্রেণীগত নীতি | এর প্রতি লক্ষ্য করেই লিবিয়ায় 
ঘটনা ঘটতে থাকার শুরুতেই ফিদেল ক্যাস্ট্টো 
বলেছিলেন, সেখানকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
ন্যাটো শক্তিসমূহ, যার মধ্যমণি হল মার্কিন 


সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে গাদ্দাফিকে পরাজিত 
করার উদ্দেশ্যেই মানবাধিকার রক্ষা ও লিবিয়ার 
জনগণের গণতন্ত্র এবং অধিকারের ধুয়ো তুলে 
তারা এখন লিবিয়াকে তাদের রণক্ষেত্র বানানোর 
ব্যবস্থা করেছে । 

লিবিয়ার পরিস্থিতি এ পর্যন্ত আলোচনার পর 
এবার প্রসঙ্গত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উলেখ করা দরকার | কারণ এই উলেখ ব্যতীত 
বিশ্বে সাগ্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ স্বার্থে কাজ 
করে, কাদের পক্ষে কাজ করে এবং অহরহ ও 
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেভাবে মানবিকতার কথা 
বলে, তার মর্মার্থ বোঝার জন্য এর প্রয়োজন 
আছে । একথা ঠিক, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার 
গাদ্দাফি একজন ফ্যাসিস্ট এবং লিবিয়ায় উদ্ভূত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি নিজের দেশে এক 
গণহত্যা পরিচালনা করছেন | একথাও ঠিক, এর 
বিরুদ্ধে শুধু লিবিয়ার জনগণই নয়, সারাবিশ্বের 
জনগণেরও প্রতিরোধ সংগঠিত করা দরকার | 
কিন্তু মার্কিন, বিটেন, ফ্রাস ও ন্যাটোভুক্ত 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কি অধিকার আছে 
গাদ্দাফির গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলে সেখানে 
সামরিক আগ্রাসনের যৌক্তিকতা খাড়া করার? 
তারা নিজেরা কি গাদ্দাফির থেকেও শতগ্তণে বড় 
ও ক্ষমতাধর ফ্যাসিস্ট শক্তি নয়? তারা নিজেদের 
সামাজ্যবাদী স্বার্থে কি বিশ্বের দেশে দেশে 
জনগণের ওপর শোষণ-নির্যধাতন ও জনগণের 
সম্পদ লুগ্ঠন করছে না? সেই সঙ্গে অনেক দেশে 
তারা কি ব্যাপক গণহত্যাও পরিচালনা করছে নাঃ 
গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে 
তারা কি ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেনকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে সে দেশের তেলসম্পদের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানে ব্যাপকভাবে 


যুক্তরাষ্ট্র, লিবিয়ায় রহ ভা 
চক্রান্ত করছে। ক্যাস্ট্টোর এই পূর্বাভাস 
যুক্তিসঙ্গত ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে, পা 
ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে । 

ওপরে আমরা ইরাকের কথা বলেছি, কারণ 
ইরাকের ঘটনা সাম্প্রতিক এবং ইরাকে যা কিছু 
ঘটার ছিল তার সবকিছুই ঘটে গেছে। কিন্ত 
ইরাককে বাদ দিয়ে ঠিক এ মুহূর্তে অন্যান্য দেশে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্রবাহিনী কি 
করছে তার দিকে তাকালেই লিবিয়ায় “মানবিক' 
মূল্যবোধওয়ালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের মানব দরদ যে কতবড় 


ভশ্তামি সেটা বোঝার অসুবিধা হবে না। সামরিক 
শক্তির মাধ্যমে অন্যান্য দেশে এদের গণহত্যার 
এই মুহূর্তের দৃষ্টান্ত হল আফগানিস্তান ও পাকিস্ত 
1ন। আফগানিস্তানে তারা কয়েকদিন পরপর 
তালেবানদের ঘাটির ওপর আক্রমণ পরিচালনার 
নামে এলাকাতে অবাধে বোমা বর্ষণ 
করে গণহত্যা করছে। বিয়ের মজলিস, স্কুল, 
হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদিও তাদের এই 
ফ্যাসিস্ট হামলার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। 
এখন বেসামরিক লোকদের এভাবে নিহত হওয়ার 
ঘটনা ও সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, 
আফগানিস্তানে তাদের ভূত্যস্বরূপ প্রেসিডেন্ট 
কারজাই পর্যন্ত এই গণহত্যার বিরুদ্ধে বারবার 
প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছেন । এই প্রতিবাদ 
আমেরিকা থোড়াই পরোয়া করলেও ওটা যে করা 
হচ্ছে এর থেকেই গণহত্যার দিক দিয়ে 
পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বিটেনের নেতৃত্বে এক 
উদ্যোগে লিবিয়ার বিরুদ্ধে যে 

সামরিক আগ্রাসন শুরু হয়েছে তার পরিণতি শেষ 
পর্যন্ত কি দীড়াবে এটা এই মুহূর্তে গনকঠাকুরের 
মতো হাত গ্তনে বলা সম্ভব নয় । তবে কী মৌলিক 
কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ার জনগণকে 
উদ্ধারের নামে এই আক্রমণ পরিচালনা করছে সে 
বিষয়ে সঠিক ধারণা ও সচেতনতার গুরুত্ব ও 
কোন সুযোগ নেই । 


লেখক: গবেষক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্েষক 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '[-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য 'দ্ব-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
4 ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহ্যাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


০৪ আলগন্নি মিশলী দাওযক়াখালা 


আল-জামেয়া মার্কেট (২য় তলা) জেনীরেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


আল্মামা নুরুল ইসলাম (কদীম সাহেব হযুর)-এর 
ইন্তিকাল : মাগফিরাতের দু'আ কামনা 


বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব, পীরে কামিল, শায়খে তরীকত, উসতাযুল আসাতিযা, আল-জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সদরে মুহতামিম আল্লামা নূরুল ইসলাম (কেদীম সাহেব হুযুর) গত ২৬ 


ফেব্রুয়ারি'১১, শনিবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল 


করেছেন_ ইন্নালিল্লাহি... 


রাজিউন । ইন্তিকালের সময় তীর বয়স হয়েছিলো প্রায় ১০০ বছর । 


তিনি ৪ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য শাগিরদ, ভক্ত ও মুরিদ এবং কয়েকজন খলিফা রেখে গেছেন । 


হযরতের ইন্তিকালে জামিয়ার মুহতামিম আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী, দারুল মা'আরিফ 


আল-ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, জামিয়া আরবিয়া 


ইসলামিয়া জিরির মুহতামিম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, নাজিরহাট বড় মাদরাসার মুহতামিম 


গণহত্যা করেনি? সাদ্দাম হোসেন ইরাকের 


মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস, ইসলামী এক্যজোটের চেয়্যারম্যান মুফতী ফজলুল হক আমিনী, 


তেলের ওপর সে দেশের সার্বভৌম কর্তৃত প্রতিষ্ঠা 
করলেও সে দেশের তেল কি এখন মার্কিন 
সামরিক আগ্রাসন ও দমনকারীর মাধ্যমে মর্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়নি? সেখান থেকে 
তারা কি এখন অবাধে ও ব্যাপকভাবে তেল লুণ্ঠন 
করছে না? এর থেকে কি বোঝা যায় না, সাদ্দাম 
হোসেনকে ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে গণহত্যার নায়ক 
আখ্যা দিয়ে, তার হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথা 


এপ্রিল'১১ 


ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব 


চরমোনাই), মাসিক আত-তাওহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসাইন, 


জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, 


ংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সরোয়ার কামাল আজিজী, 


বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, চট্টগ্রাম মহানগর-সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী গভীর শোক 


প্রকাশ করেছেন । তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং মরহুমের বিদেহী 


রুহের 


মাগফিরাত ও জান্নাতে তার উচু মকাম কামনা করেছেন । 


) আত্তান্তহীদ ২৩ 


আবদুল মান্নান সৈয়দ 


চেতনায়-সাধনায় 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


(ব্রাকেটিকা : সদ্য-প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) 
সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে এ-পত্রিকার “ঘনিষ্ঠ পাঠকদের কাছে 
ব্রাকেটে কিছু কথা বলে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি । তাই 
প্রবেশিকা/ভূমিকা শব্দ না লিখে আমি 'ব্রাকেটিকা" লিখেছি । (তবে 
শব্দটি ভাষাবিদরা কবুল করবেন, কিনা, জানি না) । মনে রাখতে হবে, 
ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের কাছে, যে-কারণে, আহমদ শরীফ, 
হুমায়ুন আজাদ, শামসুর রাহমান এবং আরো অনেকে উপেক্ষিত 
হয়েছেন, ঠিক সেরকম কারণ আবদুল মান্নান সৈয়দেরও ছিল । তার 
কবিতা-গল্প-উপন্যাসও যৌনতা, অশ্লীলতা, এবং ব্যাপকার্থে 
নাস্তিকতার (অস্পষ্ট প্রতীকী ভাষায়) কালিমায় কলঙ্কিত ছিল, যার 
প্রমাণ, “সত্যের মতো বদমাশ' (গল্প, ১৯৬৮), প্রেম" (উপন্যাস, 


॥১॥ 
সাহিত্যচর্চা যার কাছে প্রেমে পড়ার চেয়েও বেশি উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর 


ছিল, সে-ব্যক্তিটির নাম আবদুল মান্নান সৈয়দ । সাহিত্যপ্রেমিক, 
সাহিত্যসেবী, সাহিত্যকর্মী, “সর্বসত্তানিমগ্ন সাহিত্যিক", আমুগ্পদনখ শিল্পী, 
অষ্টধার হিরকখণ্- এমনতরো আরো বনুধাঅর্থময় অভিধা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের জন্যে প্রয়োগ করা যায় । এসব অভিধা ও শব্দবন্ধ ব্যবহারে- 
ব্যবহারে এখন অনেকটা জীর্ণ হয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে । মান্নান সৈয়দের 
জন্যে এগুলো যথার্থ অর্থেই প্রযোজ্য ৷ বরং সামগ্রিকভাবে তাকে বুঝতে 
গেলে এগুলো অনেকটা সীমাবদ্ধ । সততসঞ্জননশীল শিল্পীকে শব্দ-বিশেষণ 
দ্বারা সীমায়িত করা উচিৎও নয় । মান্নান সৈয়দের পুরো জীবনজুড়েই ছিল 
সাহিত্য, সাহিত্য আর সাহিত্য । তার সমস্ত সখ, সখ্য ও স্বাদ ছিল ভীষণ 
রকমের সাহিত্যকেন্দ্রিক । তার সমগ্র সত্তা ছিল সাহিত্যে নিবেদিত । সারাক্ষণ 


১৯৯৯), “ক্ষুধা প্রেম আগ্তন' উপন্যাস, ১৯৯৪), "শ্যামলী তোমার 
মুখ" (উপন্যাস, ১৯৯৭), 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৭), “প্রেমের 
কবিতা" (২০০৭), “আঘ্রানের নীল দিন' (কবিতা, ২০০৮) ইত্যাদি 
গ্রন্থ । এশ্ররন্থগুলো সম্পর্কে যারা জানেন, তারা অবশ্যি কবুল করবেন 
যে, যৌনতা, অশ্লীলতা ও ধর্মবিরোধিতার মতো কালো কীট এগুলোর 
চরণে-ছত্রে লুকিয়ে আছে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব 
“ওদের' মতো উগ্র ও বিষাক্ত ছিল না । বাস্তবজীবনে ধর্ম-কর্ম পালন 
করতে পারুন, বা না পারুন, কিন্তু স্বধর্মের প্রতি তার ছিল অনড় আস্থা 
ও অখণ্ড বিশ্বাস । ফলত, বাংলা ভাষার ধর্মানুরাগী মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকদের নিয়ে তার সাধনা ও (বিশেষ অর্থে) ইসলামি সাহিত্যে 
তার অবদান অনুসরণীয় ও অবিস্মরণীয় । সম্ভবত এ-কারণেই তার 
মৃত্যুর পর আত্-তাওহীদের মতো আবিষয়-ভাব ধর্মীয় পত্রিকায় তাকে 
নিয়ে রচিত একটি লেখা ছাপা হলো । এবং তার রচিত একটি লেখা 
ছাপা হয় জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় । কারণ, এ-পত্রিকার সম্পাদক 
মহোদয় তো অন্য-দশ পত্রিকার সম্পাদকের মতো নন। তিনি তো 
সন্ধানী, সাধক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক | দেশ, ধর্ম ও মুসলিম জাতির 
মূল্যায়ন বিষয়ে লেখালেখির কথা তো তার নখদর্পনে | তাই ইসলামি 
সাহিত্যে যার অত্যুজ্্বল অবদান রয়েছে, তার সম্পর্কে সম্পাদকের 
জানা থাকাই স্বাভাবিক । আহমাদ মাযহারের লেখাটি ছিল তাদেরই 
ধাচে লেখা | ওখানে ইসলামি সাহিত্যে আবদুল মান্নান সৈয়দের সাধনা 
ও কীর্তির কথা তেমন ফুটে ওঠে নি। সৈয়দকে নিয়ে সম্পাদক 
মহোদয়ের কৌতুহল ও আগ্রহ দেখে তার জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কিছু 
লেখার অন্তর-টান অনুভূত হয় আমার | এই অনুভব থেকেই এই 
কসরত । উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত কারণেই, আমাদের আলোচনা তার 
সমগ্র সাহিত্যকীর্তি নিয়ে নয়; বরং সেসব সাহিত্যকর্ম নিয়ে, যাতে 
ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো অনুসঙ্গ নেই । ব্রাকেটিকায় অব্বাকেটীয় 
দীর্ঘতার জন্য পাঠকের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত ।__ লেখক) 


এপ্রিল'১১ 


তিনি সাহিত্যে নিমগ্ন থাকতেন গভীর ভালোবাসায় । তিনি জানিয়েছেন, 
“আমার আগ্রহের প্রায় পুরোটাই সাহিত্যকেন্দ্রিক । সমাজ, রাজনীতি ও 
অর্থনীতি আমাদের বিধিলিপি ঠিকই, কিন্তু সাহিত্য পুরো এসবের ছাচে তৈরি 
একথা আমি মানতে পারি না| ... সাহিত্যে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির 
প্রভাব নিশ্চয় আছে, কিন্তু তার শিখর এসবের উধ্র্বে সাহিত্য স্বরাট ৷” 
পেশা আর যাই হোক, তার আমন-মস্তিক্ক প্রেম-নেশা ছিল সাহিত্যের ৷ 
একমাত্র সাহিত্যই ছিল তার সাধনার শঘ্যক্ষেত্র- মুক্তির মূলমন্ত্র । উৎকৃষ্ট 
সাহিত্যকেই মনে করতেন, সকল অসুন্দরের বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র । তার 
করোটির সিংহভাগ দখল করেনিয়েছিল সাহিত্যের নেশা । সাহিত্যভাবনা 
ছাড়া তার জীবনের একটি মুহূর্তও চলত না । 
তার কাছে প্রিয়তম বস্ত বলতে ছিল বই, বই আর বই । তিনি থাকতেন 
বইয়ের মাঝখানে, বইয়ের চতুর্পার্থে। বইকে ঘিরেই চলত তার জ্ঞানিক 
“তাওয়াফ” । কোনো কোনো বন্ধু-ভক্তদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যাচ্ছে, 
তার ঘরে তেমন কোনো দামী-নামী ফার্নিসার ছিল না, গয়না-পত্তরও না। 
তার শোয়ার ঘর মানে লাইব্রেরি, আর লাইব্রেরি মানেই তার শোয়ার ঘর । 
এমনিক রান্না ঘরের ওপরের তাক পর্যন্ত বই । তার একমাত্র মেয়ে জিনান 
সৈয়দ জানাচ্ছেন, 
“আব্বু লিখে যা রোজগার করত তার সিংহ ভাগ দিয়ে বই কিনত । 
কি বই নেই আমাদের বাসায় ... এক আলমারি শুধু চিত্রকলার ওপর 
বই দিয়ে ভরা । আব্বু শেষদিকে বলত, “এই আলমারি ভর্তি বই। 
এই-ই আমার সম্পদ | সারাজীবন এই-ই করেছি । আমি আর কিছু 
পারি না সাহিত্য ছাড়া ।' সতিই এতটা মগ্ন না হলে এত বিপুল কাজ 
কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । আব্বু জীবনের শেষ কয়েক বছর 
মাঝেমধ্যে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আপসোস করলেও পরমুহূর্তে নিজেই 
বলত, “এমন না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। আমি তো আপাদমস্তক 
শিল্পী ।...আব্বুর রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, আনন্দ, সুখ, দুঃখ, 
আবেগ, সবই ছিল সাহিত্যকে ঘিরে । ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখও আববু 
লেখনীর শক্তি হিসেবেই ব্যবহার করত | জীবনের চরম দুঃসময় ও 
সুসময়েও কাগজ-কলম ছিল আববুর সেরা বন্ধু ।”১ 


॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


এক সাক্ষাৎকারে (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ যুগান্তর) তিনি বলেছিলেন, নিশাচর, 
স্থলচর, জলচর কিংবা উভচর-এর মতো, আমি, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 
'লাইব্রেরিচর? । 
2২ 

আবদুল মান্নান সৈয়দের সাহিত্যকীর্তি বিবেচনা করতে হলে, তার সাহিত্যিক 
দৃষ্টিকোণ ও জীবনবাস্তবতা বুঝতে হলে, সাহিত্য ও সমালোচনা সম্পর্কে 
তার দৃকভঙ্গি ছাড়াও, যে-বিষয়টি আমাদের লক্ষ করতে হবে, তা হলো তার 
বেড়ে ও গড়ে ওঠার পরিবেশ ও পারিবাশিক আবহ । “আমার কথা”২, “আমার 
আববা-আম্মা”” ও আত্মজৈবনিক গ্রন্থ “ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়”*_থেকে 
তার জীবন সম্পর্কে যা জানা যায়, তার সারসংক্ষেপ হলো, 
ইছামতি নদীর মাইলখানেক দূরে ছায়াঘন ও প্রকৃতিশোভায় শোভিত এক 
গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । তার পরিবার ছিল শিক্ষিত, অভিজাত ও 
সাহিত্যপ্রেমিক । বাবা ছিলেন সৈয়দ-বংশোদ্ভূত এবং আম্মা ছিলেন কাজী- 
বংশোদ্ভূত | সৈয়দ ও কাজী দুটো উপাধিই সম্মান-মর্যাদা-আভিজাত্যের 
প্রতীক ৷ সৈয়দের মা আলহাজ কাজী আনোয়ারা মজিদ (১৯২০-২০০৩) 

ধলা শিখেছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি মীর আজিজুনেসার কাছে । 
মা-বাবা দু'জনই অসম্ভব রকমের পড়ুয়া ছিলেন, ছিলেন সাহিত্যপ্রেমিক । 
সেই সঙ্গে তারা ধর্ম-কর্মেও পাকা ও যত্ববান ছিলেন । দু'জনই হজ্ব্রত পালন 


“আমি কোনো রাজনীতি করি না বা বুঝি না । ফলে মতাদর্শঘটিত 
কোনো বাধা আমার ক্ষেত্রে দেয়াল তুলে দঁড়াতে পারে না। ... এ 
কথা উল্লেখ করা উচিত, আমি আমার সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান কোনো 
বিভেদ করি নি । নিজের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বলেই অন্যের 
ধর্মের প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল । আমি কিশোর পাঠ্য বিশ্বনী হযরত 
মুহম্মদ (সা.) নামে একটি বই লিখেছি । ... স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতির 
প্রতি আমার কর্তব্য আছে একথা আমাকে আব্বা-আম্মা মনে করিয়ে 
দিয়েছেন |”? 

শুধু তাই নয়, আবদুল মান্নান সৈয়দে ছাত্রতুল্য অনুজ বন্ধু তৌহিদুর রহমান 

_ যার সঙ্গে সৈয়দের খুব গভীর সম্পর্ক ও সখ্য ছিল, যা তিনি জানিয়েছেন 

“কবিকে ছুঁয়ে দেখলাম শেষবারেরম মতো”” শীর্ষক স্মৃতিচারণায়__ যা 

বলেছেন, তা যদি আমি অনুপুঙ্থ উদ্ধৃত করি, তা হলে হয়তো অনেকে 

আমার বিরুদ্ধে বঙ্গ করে অভিযোগ তুলবেন যে, আমি সৈয়দকে 'মৌলবাদী' 
বানিয়ে ছাড়ছি। তবু লেখকের একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব আছে 
বলে আমি তার কিছু উদ্ধৃতি __যা আমার আলোচনার জন্যে সহায়ক হবে 
বলে মনে করি__ পেশ করছি। 
“একটা কথা বলা দরকার সৈয়দ পরিবার হিসেবে স্যার খুব গর্ববোধ 
করতেন | বলতেন, “সৈয়দ পরিবারের মেয়েরা কখনো বাইরের 


করেছেন । তার পিতা প্রথম যৌবনে কবিতা লিখতেন___ তবে উর্দূতে | তার 
শিয়রের কাছে টেবিলে সবসময় গালিবের উর্দু কবিতাসংগ্রহ থাকত । এবং 
আরো থাকত ইকবালের “শিকোয়া, ও “জওয়াবে শিকোয়া” ৷ সৈয়দকে তার 
পিতা একবার বলেছিলেন, “গালিব পড়িসনি, কী কবিতা লিখিস? সৈয়দের 
মা-বাবা দু'জনরই অসাধারণ দরদ ও ভালোবাসা ছিল ধর্মের প্রতি, সেই সুত্রে 
মুসলমান লেখকদের প্রতি ৷ তারা তাকে হরদম উৎসাহিত করেছেন মুসলমান 
লেখকদের নিয়ে লিখতে ৷ তারই ভাষায় “আম্মাই আমাকে মুসলমান 
লেখকদের নিয়ে লিখতে বলেন । আব্বা কথাটা একটু অন্যভাবে বলেছিলেন 
: মুসলমান লেখকরা তাদের লেখকদের নিয়ে আলোচনা করেন না । আমি 
যে বাঙালি মুসলমান লেখকদের নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করি, তার 
প্রধান প্রেরণাদাতা ও দাত্রী আমার আববা-আম্মা | ... আব্বা সাহিত্য নিয়ে 
আমাকে দু'তিনবারের বেশি কথা বলেননি । ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
সম্পাদনার সময় কেন যেন ড্রইংরুম থেকে উঠে গিয়ে, প্রস্তাবক দুই তরুণ 
সেখানে বসেছিল, আব্বাকে জিজ্ঞেস করতে আববা বলেছিলেন : এটা তোর 
সবচেয়ে ভালো কাজ হবে ।” তার আব্বার গায়ে জর ওঠলে তিনি জোরে 
জোরে শেখ সাদীর অমর-অজর নাতদ্বয় আবৃত্তি করতেন : বালাগাল উলা 
নতি বিজামালিহী/হাসানাত জমিয়ু খিছালিহী/সনু আলাইহি 
ওয় | 


অনুষ্ঠানে যোগদান করে না । তোমার ভাবিকে আমি কখনো কোনো 
অনুষ্ঠানে নিয়ে যাই না । আমার মেয়ের বিয়েতে আমি বাম ঘরানার 
কোনো লেখককে দাওয়াত করিনি ।' সত্যিই একমাত্র মেয়ে জিনানের 
বিয়েতে সেদিন আবদুল মান্নান তালিব, সাজ্জাদ হোসাইন খান, মরহুম 
সাহিত্যাঙ্গনের লোকজন উপস্থিত ছিলাম | আর উপস্থিত ছিলেন কবির 
আত্মীয়-স্বজন | ... তোমাদের তাকিদে আমি (মান্নান সৈয়দ) রাসূল 
(সাঃ)-এর সীরাত বিষয়ে প্রচুর লেখা পড়া করেছি । তবে সত্যি কথা 
বলতে কি, সীরাতের এই সংগ্রহটা ছিল আমার আব্বার | আমি 
সেগুলো যত্ব করে রেখে দিয়েছি ।... আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), 
ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) অর্থাৎ চার খলিফাকে নিয়ে ছোটদের 
জন্য চারটা পৃথক বই লিখতে চেয়েছিলেন । ... প্রায় দশ বছর আগের 
কথা । সেদিন কবি মোর্শেদ আলী ভাই আমার সাথে ছিলেন । আমি ও 
মোর্শেদ আলী ভাই তাকে ১৯ খণ্ডের একসেট কুরআনের তাফসির 
উপহার দিয়েছিলাম | মরহুম আবুদল মান্নান সৈয়দ আমাকে বলেছেন, 
শোবার ঘরে গিয়ে এমন জায়গায় বইগুলো সাজিয়ে রেখে এস যাতে 
প্রতিদিন আমাদের নজরে পড়ে । আমি ঠিক বেড সুইচের পাশে 
বক্সখাটের মাথার ওপরে তাফসিরগুলো সাজিয়ে দিয়েছিলাম | তিনি 


ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বধর্মের প্রতি ছিলেন অসাধারণ শ্রদ্ধাশীল । আর 
এটা শুধুই বাংশিক উত্তারাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়; বরং তার বোধ-বুদ্ধি ও 
মননচর্চার ভিতর দিয়ে পাওয়া মণিমানিক্য । স্বধর্মের প্রতি তার অসাধারণ 


দেখে বারবার বলছিলেন, যথোপযুক্ত জায়গায় কুরআন শরীফ রাখা 
হয়েছে । একেবারে মাথার ওপরে । পড়তে না পারলেও প্রতিদিন 
পবিত্র কুরআনের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে ।”৯ 


শ্রদ্ধার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়'র এক জায়গায় তার জীবনে ও সৃষ্টিতে ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ বোধের কথা থাকায় (আবার 
লিখেন, 


আবদুল মাঙ্গান সৈয়দ 


অন্যদিকে যৌনতা ও অশ্লীলতার কারণেও) তাকে জীবনে দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও 


অভাবনীয় অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি একফৌটাও 
বিচলিত হন নি । নিজের বিশ্বাসে অনড় থেকেছেন । এ-কথার সাক্ষর রেখে 
গেছেন আতজৈবনিক রচনায় : 


তীর্ণ গদ্যে রূপান্তরিত 


তাকে 


উত্তরকালে নজরুল ইসলাম; আর 
করেছিলেন এয়াকুব আলী চৌধুরী ।”৯১ 
আন্ডারলাইনকৃত কথাগুলো আমাদেরকে এক শ্রীল-শিল্পিত চিন্তার জগতে 


“দুর্ভাগ্য আমাকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরেছে । তার জন্যে যেটুকু 
পেয়েছি সেটা মনে করি আল্লাহতালার অপার রহমত | গভীরভাবে 
নির্জন ও অসামাজিক মানুষ আমি |... আমার সারা সাহিত্যজীবনে 


আমন্ত্রণ জানায় | সত্যিই, শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ সময় তিনি ব্যয় করেছেন 
সেই অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও অবমাননার প্রতিবাদে-প্রতিরোধে । এমনকি 
এগ্তলোর অবসানকল্পেও তিনি অবদান রেখে গেছেন। তার ফররুখ 


এর অনুবৃত্ত হয়েছে । একদিকে অকল্পনীয় প্রশংসা শুনেছি, অন্যদিকে 
পেয়েছি অভাবনীয় অপমান | আমার প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকে 
আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। লেখক হিশেবে এই বয়সেও 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারি নি, বিতর্কিতই রয়ে গেলাম | ... কাজী নজরুল 
ইসলামের পরে আর কোনো বাঙালি-মুসলমান লেখককে এত আঘাত 
সহ্য করতে হয় নি। এক সময় একটি পত্রিকা-_ লিটল ম্যাগাজিনই 
বলব__ বেরিয়েছিল, যার প্রত্যেকটি সংখ্যায় লেখা হতো আমার 
বিরুদ্ধে । পত্রিকাটি অবশ্য বেশিদিন টেকেনি | একাধারে ইসলামি, 
অবক্ষয়ী, অশ্লীল, ব্যক্তিবাদী, যৌনতাবাদী, শুন্যবাদী, 


আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫), ইসলামি কবিতা : শাহাদৎ হোসেন 
(১৯৮৩), আমার বিশ্বাস (১৯৮৪), শাহাদৎ হোসেন (জীবনী, ১৯৮৭), 
সকল প্রশংসা তার (েবিতা ১৯৯৩), ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য 
(১৯৯৩), ফররুখ আহমদ-রচনাবলী (যৌথ সম্পাদনা, ১৯৯৫), 
কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৫), বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ( ১৯৯৮), 
শ্রেষ্ঠ কবিতা : শাহাদৎ হোসেন (২০০১), শ্রেষ্ঠ কবিতা : গোলাম মোস্তফা 
(২০০২) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ সেই প্রতিবাদের এক একটি শিলাখণ্ড । 
0৩॥ 
একসময় তিনি মনে করতেন, জীবন কিছু না; শিল্পই আসল । শিল্পই বড়ো; 


বাস্তবতাবিবর্জিত, সুররিয়ালিস্ট, অসামাজিক, জীবনবিরোধী- কত 
রকম অভিধাই না পেয়েছি আমি । 
তবে আমার অন্তর্লোক ওসবের দ্বারা একফৌটা বিচলিত হয় নি। 
আমি আমার বিশ্বাসে অনড় থেকেছি । আমার অন্তর্গত সন্ধান কখনো 
বন্ধ হয় নি । যেমন বন্ধ হয় নি আমার সৃষ্টিশীলতা ।”১ 
ধর্ম-বিশ্বাসে বিভাসিত সাহিত্য, ধর্মীয় বিষয় ও মিথ ব্যবহার করে রচিত 
সাহিত্যকর্ম এবং আমাদের পূর্বসূরী মুসলমান লেখকদের প্রতি হালআমলের 
চরম অবহেলা তাকে বারবার পীড়িত করত । এ ব্যাপারে তার ভিতরে ছিল 
অখণ্ড দাহময় অন্তর্দরদ, যা তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সমালোচনায় স্পষ্ট ভাষায় 
ব্যক্ত হয়েছে । কলম”-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কবি-গীতিকার মতিউর রহমান 


ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, “কলম* 
তোমার পাঠানো এক বছরের বাধানো “কলম' পত্রিকা পেয়েছি । ধন্যবাদ । 
তোমরা এক যুগ ধরে নিয়মিত একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে 


জীবন নয় । কিন্তু পরে তিনি সে মত থেকে সলজ্জভাবে সরে এসেছেন এবং 
সে-কথা বারে-বারে, বড় স্বরে উচ্চারণ করেছেন । “দরোজার পর দরোজা" 
(১৯৯১) গ্রন্থের প্রথম রচনায় “তরুণ লেখকের প্রতি' শিরোনামে তিনি 
কোনো এক তরুণ লেখককে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 
“ছিলো একটা সময় যখন আমি মনে করতাম, জীবনের চেয়ে শিল্প 
বড়ো । আজ বুঝেছি, তা কতো বড়ো ভুল । জীবনের কাছে শিল্প কিছু 
নয় । জীবনের বিস্ময়ের আর উৎ্সারণের শেষ নেই । শিল্প জীবনের 
কাছে সূর্যের কাছে মাটির প্রদীপের মতো । কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে, শিল্পকে অশ্রদ্ধা করবো 1৮২ 
এবং সে একই কথা মান্নান সৈয়দের কবি-বন্ধু ও (বহুকাজে) সহকর্মী, কবি- 
সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেছেন, 
“এক সময় তিনি (মান্নান সৈয়দ) মনে করতেন কেবল শিল্প সৃষ্টি 
করাই কবি-সাহিত্যিকের কাজ | তিনি সেই ষাটের দশকে আমাকে 
বলেছেন কেবল শিল্প সৃষ্টি করে যান, লেখকের আবার সামাজিক দায় 
কিসের? কিন্তু তার এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি । একটা 
সময় তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে গেছে । “সকল প্রশংসা তার" 


চলেছো-এটা আশা ও আনন্দের | সমকালীন সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিবহন 
তো চলেছেই তোমাদের কাগেজে, তারই মধ্যে কোনো-কোনো বিশেষ 


লিখে তিনি তার পরিবর্তনটা জানান দিয়েছেন । পরে তিনি 
দায়িত্বশীলতার সঙ্গেই অনেক কাজ করেছেন ।”১ 


ংখ্যা গুরুত্ববহ ৷ যেমন, তোমাদের ছোটো কিন্তু সঞ্চারী এয়াকুব আলী 


সাহিত্যকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার প্রবণতাকে তিনি শুধু যে অপছন্দ 


চৌধুরী-সংখ্যাটি (ডিসেম্বর ১৯৮৬) । মাঝে-মাঝে এরকম বিস্মৃত বা বিশ্রুত 
লেখকদের নিয়ে বিশেষ-সংখ্যা বের করলে আমাদের এঁতিহ্য বিষয়ে সার্বিক 
শ্রদ্ধা, অবহেলা, অবমাননার অবসান না-হোক অন্তত প্রতিবাদ হবে । 
জরুরি, নির্মাণশীল প্রতিবাদ । আমি আবাল্য এয়াকুব আলী চৌধুরীর মুগ্ধ 


করতেন, তা নয়, বরং তিনি তার বিরুদ্ধে নিয়ত লড়ে গেছেন- কবিতায়, 
বক্তৃতায়, চর্চায় ও সমালোচনায় | তার একাধিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । স্বধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 


পাঠক । কৈশোরে মোহিত হয়েছিলাম তার বিষয়ে নয়-তার অলংকৃত ভাষার 
ইন্দ্রজালে । আজ বুঝি : ভাষার সঙ্গে তার বিষয় ওতপ্রোত মাখা: 
অবিচ্ছেদী । ধার্মিকতাকে কবিতায় উত্তীর্ণ করেছিলেন একসময় রবীন্দ্রনাথ, 


এপ্রিল”১১ 


কেউ । কিন্তু সাহিত্য আসলে ওরকমভাবে কোনো নগদ বিদায়ের 
জিনিশ নয় । অনেক কিছু মসৃণভাবে পেয়ে গিয়ে সাহিত্য ভোতা হয়ে 
উঠেছে অনেক সময় | সংবেদনের তীক্ষ্মতা বা সংগ্রামের বলিষ্ঠতা নষ্ট 


[ তাত্তার্তহীদ ২৬ 


হয়েছে। রঃ সাহিত্যকে 
রাজনৈতিকভাবে বিভাজনের চেষ্টা 
কোনো তরফেই খুব প্রশংসার্থ বলে 
মনে করি না।”*ঃ 

সাহিত্যে রাজনৈতিক দলাদলিকে তিনি ঃ 

সাহিত্যের ক্রান্তিকাল ও সর্বনাশ মনে করেছেন এবং রাজনৈতিক পার্টি-ৃষ্টি 

প্রযুক্ত কবিতাকে কলুষিত কবিতা আখ্যায়িত করেছেন : 


যার 


দুঃখের বিষয়, একটি দলেরও কোনো 
“সাহিত্যিক' উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নেই, 
একে কিছুতেই সাহিত্যের 'আন্দোলন" 
বলা যাবে না কেননা কোনো 
দলেরই কোনো ঘোষিত আদর্শ নেই। 
ফলত আমাদের সাহিত্যে এখন পা রাজা ধূসর রাজার অপ্রতিহত 
রাজত্ব [৮১৮ 


“সত্যি ক্রান্তিকাল এসেছে আমাদের সাহিত্যে | এই ক্রান্তির কারণ 
কি? কারণ, আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, সম্প্রতি রাজনৈতিক 


অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দান্তের “ডিভাইন কমেডি", মিলটনের 
প্যারাডাইস লস্ট" ও “প্যারাডাইস রিগেইনড', রুমির “মসনবি', চত্তীদাসের 


দলাদলি এতো প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে যে, মানুষের চিরকালীন 
বৃত্তিসমূহকে আমরা সাহিত্য থেকে চিরতরে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত । না 
মেনে উপায় নেই, আমরা প্রত্যেকই সমকালীন একটি বিশিষ্ট 
পরিপ্রেক্ষিতের অধিবাসী | তারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি দ্বারা 
আবদ্ধ । কিন্তু তা-ই কি সব? ... মানুষ শেষ পর্যন্ত (অন্তত এখন- 
পর্যন্ত) প্রকৃতিচালিত ও প্রকৃতিমুগ্ধ । আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য 
দিয়ে প্রতিফলিত ও বিকশিত হয় মানবিক বৃত্তিগুলো | তাকে বর্জন 
করে সাহিত্য যখন পুরোপুরি একালে আবদ্ধ হয়, সমকালীন 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংক্রমণে মাকড়সার মতো 
আটকা পড়ে যায়, তখন বোঝা যায় সাহিত্যের সর্বনাশ সমাসন |... 
বিশেষত কবিতার কথাই মনে হয় আমার | কেননা কবিতার দেশ- 
কালোত্তর একটি ভূমিকা আছে। সেই কবিতাতেও যখন কলুষিত 
রাজনৈতিক পার্টি-দৃষ্টি প্রযুক্ত হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এ কবিতার 
জিনিশ নয় ।৮১৫ 
সাহিত্যে গোত্রবিভক্তি, দলাদলি, নোংরামি, মিথ্যাচার ও চরিত্রহননের মতো 
ঘৃণ্য আচরণগুলোকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং তা থেকে 
বৌচে থাকার জন্য গ্রীতিভরা পরামর্শও দিতেন । তিনি “তরুণ লেখকের 
প্রতি' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লিখেন, 
“আমাদের সাহিত্য এখন প্রাটানকালের আরব দেশের মতো গোত্রে- 
গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাম্য দলাদলি, স্বজনগ্রীতি, নোংরামি, 
মিথ্যাচার, কুটকৌশল, চরিবত্রহননের নেশা সীমা ছাড়িয়ে গেছে 
সম্প্রতি । রাজনীতি সাহিত্যকে অনেকখানি দখল করেছে সম্প্রতি । 
এসবের একটি ভালো দিক থাতে পারতো-যদি গোত্রবিভক্তি হতো 
সাহিত্যের মতাদর্শজনিত কারণে । কিন্তু কোনো দলেরই ঠিক কোনো 
সাহিত্যিক লক্ষ্য নেই ।”১৬ 
কথাগুলো তিনি আত্মজৈবনিক গ্রন্থে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, 
“দলবাজি করে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়াটাই এদেশের 
সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শক্র । তরুণ বা প্রবীণ অনেকের মধ্যেই এই 
প্রবণতা লক্ষ করা যায়| ... এটা বাংলাদেশ । এদেশের মানুষ ভাষা- 
আন্দোলন করেছে, মুক্তিযুদ্ধ করেছে-এই বাংলা কখনোই নো 
রাজনীতির কাছে মাথা নত করে নি। অতীতেও হয়েছে; এখনো 
হচ্ছে-সেটা হলো সময়, প্রতিভা এবং কিছু মূল্যবোধকে গলা টিপে 
হত্যা |? 
কবিরা হন নিরঙ্কুশ । কাব্যসৃষ্টিতে তাদের বিশ্বাস ও মনোপ্রয়াস যাই 
হোক, রসগ্রাহীকে দেখতে হবে তার কাব্য-সাফল্য । কবিরা এজন্যে 
রাজনীতিকে এড়িয়ে যান । (যদিও বর্তমান যুগের জন্যে এ-কথা 
সর্বাংশে শুদ্ধ নয়) । মতপার্থক্য যাই হোক, আসল কথা হলো রসাস্বাদন, 
পগ্তণে-মানে উৎরে যাওয়া । 
তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনীতিরঙিন কবিতা আর দলাদলিদলিত সাহিত্য 
কোনো কর্মই নয় ৷ আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চা দ্বারা কোনো সাহিত্যিক 
আন্দোলন হতে পারে না । সাহিত্যক্ষেত্রে দলাদলি, কাদা ছোড়াছুড়ি ও 
সারহীন চ্যাচামেছি দেখে তিনি আহত বিষাদে বিষণ্ন হতেন । তিনি মনে 
করতেন, এগুলো শ্লোগানসর্বস্ব ভাগাড়ম্বর ৰৈ আর কিছু নয় । তিনি বলেন, 
“সাহিত্যিক দলাদলি ও কাদা ছোড়াছুড়ি, এখন মনে হয় চূড়ান্তে 
পৌঁছেছে । অনেকগুলো গোত্রে ভাগ হয়ে গেছে সাহিত্য । এবং যে-দল 


“পদাবলী”, ইকবালের “আসরারে খুদী” ও “শেকওয়া” ইত্যাদি মানবসমাজে 
ধর্মীয় ও সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যে প্রতিশ্রুত কাব্য । 
সাহিত্যে ও কাব্যে ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ থাকার কারণে যারা মূল শিল্পটাকেই 
বা কাব্যগুণকে অস্বীকার করে, তারা হয়তো বেমালুম ভুলে গিয়েছেন কবি 
হপকিন্সের কথা ৷ এ-কবির ধর্ম ও বিশ্বাস তার কবিতার স্বাদকে বিস্বাদে 
পরিণত করে নি, এবং ইংরেজি সাহিত্য-পাঠকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে 
তুলে নি । জেসুইট-চার্চে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে এ ধর্মপ্রাণ কবি তার পিতাকে 
লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, এ] ০810701 7517 858105 000 
৬1109 08119 1079 19 1719 0170101) ... 11196 009 100৮0111901 
(0 50118. 10601: 1015 00৫ ৬/1)0 11781555106 090151017+ এই 
মন্তব্য থেকে আমরা কবির বিশ্বাসের গভীরতা ও পরিব্যাপ্ততা বুঝে নিতে 
পারি [৯ 
সত্য ও সুন্দরের প্রতি তার স্বভাবটান আমরা তার সামগ্রিক সৃষ্টিসম্তার থেকে 
তো বুঝতে পারিই; উপরন্ত আমরা তা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারি তার 
সন্ধানী সম্পাদনা ও জ্ঞানগভীর গবেষণা থেকে । 
প্রায় তিন দশকের সুদীর্ঘ সময় সপ্রেম সাধনা করে তিনি ফররুখচর্চায় নতুন 
প্রাণ ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন । ফররুখকে এদেশে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে 
তার ভূমিকা অবিস্মরণীয় । ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫), 
ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৩), ফররুখ আহমদ-রচনাবলী 
(যৌথ সম্পাদনা, ১৯৯৫), তার সুদীর্ঘ সাধনার ফসল । দীর্ঘ তিনবছর 
(১৯৮০-১৯৮৩) সাধনা ও পরিশ্রম করে তিনি কবি শাহাদৎ হোসেনকে 
বিস্মৃতির বালুচর থেকে টেনে তুলেছেন চিরআলোকোজ্জ্বল চত্বরে ৷ “একজন 
বিস্মৃত কিন্তু প্রকৃত কবি ক্রমশ লীয়মান, এই বেদনা থেকে" । তার দীর্ঘ 
পরিশ্রমের ফল হিসেবে আমরা পেয়েছি “শাহাদৎ হোসেনর ইসলামি কবিতা" 
(১৯৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ও “শাহাদৎ হোসেন (১৯৮৭, বাংলা 
একাডেমী ) এই বেদনার কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন “শাহাদৎ 
হোসেনর ইসলামি কবিতা'-এর প্রথম সংস্করণের “সম্পাদকের কথা'র প্রথম 
প্রেগ্রাফে তিনি বলেন, 
এখন, কবির মৃত্যুর বছর তিরিশ পরে, একথা কি বলা যাবে যে, কবি 
শাহাদৎ হোসেন-কে (১৮৯৩-১৯৫৩) আমরা মনে রেখেছি? না, তা 
বোধহয় বলা যাবে না। তিনি আমাদের মৌখিক আলোচনায়, লিখিত 
সমালোচনায়, পাঠ্য বইএ মাঝে-মাঝে উচ্চারিত, উদ্ধৃত ও সংকলিত 
হন; তার কোনো-কোনো পঙক্তি এখনো কারো-কারো স্মরণে জ্বলছে; 
তার সংস্পর্শে এসেছেন এমন অনেকেই আমাদের মধ্যে জীবিত । 
কিন্তু সমগ্রভাবে, না-মেনে উপায় নেই, শাহাদৎ হোসেন এসে 
দাড়িয়েছেন বিস্মৃতির কালো কিনারায় । তার মৃত্যুর পরেও কিছুকাল 
স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কবিতা, নাটক ইত্যাদি পড়ানো 
হতো; এখন তা-ও নেই । কবিতার বইগুলো তো অনেক আগেই 
বিলুপ্ত হয়েছে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবসুলভ 
বিস্মৃতিপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের) সামাজিক-রাজনৈতিক দ্রুত ঘূর্ণাবর্ত । শাহাদৎ হোসেন 
সেই আবর্তে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে থাকেন 1৯ 


যেখানে, শুধু বিশ্বাস ও ধর্মের কারণেই, প্রকৃত কবিতার মহিমা খর্ব করার 
চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই তিনি ক্ষোভে-ক্রোধে ফুঁসে ওঠেছেন । ফররুখ 


যতো বেশি চ্যাচাতে বা আসর জমাতে পারছে, তারই জয়-জয়কার | 


এপ্রিল'১১ 


আহমদের সমকালীন সতীর্থ কবি-বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ফররুখের 


[॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 


কবিতা সম্পর্কে তার মগজহীন মতলবী মন্তব্যের প্রতিবাদে মান্নান সৈয়দ 
লিখেন, 
“ফররুখ সম্পর্কেও এরকম দুরুক্তি করেছেন তিনি (সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়) “আমার বন্ধু ফররুখ" নামক রচনায় । তিনি লিখছেন : 
“আমার কাছে চাপলেও নিশ্চয় গৌড়া ইসলাম ধর্ম ওকে প্রবলভাবে 
টেনেছিল । তারই জোয়ারে লেখা ওর “সাত সাগরের মাঝি” । ধর্মীয় 


সমালোচনায় নৈর্যক্তিকতার কথা বলা হয়ে থাকে । কিন্তু আসলে 
নৈর্যক্তিকতা একটা অসম্ভব ব্যাপার । সমালোচকও তো আদর্শবান, 
যে-আদর্শ তার পাঠ, প্রস্তুতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একটি কেলাসিত 
রূপ । প্রত্যেক সমালোচক তো অনন্য হয়ে ওঠেন তার এই আদর্শ 
থেকেই । সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক যিনি, তিনি সমালোচক নন |... মন্তব্য 
সমালোচনা নয়, সমালোচনা মানে বিশ্লেষণ | সে-বিশ্রেষণে রচয়িতার 


অনুপ্রেরণায় ভোল পাল্টে গিয়েছিল ওর লেখার ৷ তার পাশে ওপর 
প্রথম যৌবনের প্রেমের কবিতাগুলো একেবারেই জলো মনে হয় ।' 
এই উক্তির প্রতিটি শব্দের পেছনে বদ-মতলব কাজে করেছে। 
প্রথমত, ইসলাম ধমই গোড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই জ্ঞান কোথেকে 
পেলেন? দ্বিতীয়ত, “সাত সাগরের মাঝি'তে এককণা গৌড়ামি নেই, 
আছে বিশুদ্ধ কবিতা । ইসলামী অনুপ্রেরণা এখানে কাজ 
করেছে-প্রেরণা এখানে কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে বলেই না ফররুখ 
আহমদকে নিয়ে আমাদের এতো গৌরব, তাকে নিয়ে অনেকের 
বিতর্ক-বিদ্বেষ, এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কুটেষাও এ 
কারণেই 1৮২১ 


অন্তঃপ্রকৃতি কেবল বিশ্লেষিত হয় না, হয় তার সমকালীন দেশ- 
কালও, তার ধারাবাহিকতাও | সেজন্যে সমালোচনায় একটি সামাজিক 
দায়িত্ব উদযাপিত হয় । সাহিত্যের সত্য কোনোদিন কোনো চলিষ্ণু 
সামাজিক সত্যের বিরোধী হতে পারে না- অন্তর্গত অর্থে ৷ হতে পারে 
আপাত-বিরোধী, কিন্ত স্থায়ী সত্যের উপাদান তার মধ্যে থাকেই 
থাকে । সমালোচনা তো কোনো জীবনবিচ্যুত জীবনবিদ্বেষী অক্ষিত 
তাত্তিক রূপ মাত্র নয় । সমালোচনা জীবনশ্রিষ্ট এক ব্যাপার ৷ সুতরাং 
সমালোচনা ব্যাপারটিই সামাজিক ব্যাপার । সমালোচনা 
সামাজিক ।”২২ 
সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তার এমন সাম্যশীতল অথচ সাহসশাণিত 


মান্নান সৈয়দের কাছে সাহিত্যের মান যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড ছিল 
সাহিত্যিক বা শৈল্পিক গুরুত্ব । সেখানে হিন্দু-মুসলমান পরিচয়, কিংবা ধর্মীয়- 
অধর্মীয় সাহিত্য অভিধা কোনোভাবেই মুখ্য ছিল না। এ কারণেই তিনি 


দৃষ্টিভঙ্গি না হলে কি তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে __যার নাম-গন্ধও আজ 
পাওয়া যায় না আমাদের সাহিত্যাঙ্নে- এদেশের আধুনিক সমালোচনা- 
সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠতা পুরুষ আখ্যা দিতে পারতেন? তিনি সৈয়দ আলী 


নিজের উদার করতলে কেবল একটি দেশ নয়, একটি মহাদেশকে ধারণ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

2৪ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের একজন দক্ষ 
কারিগর | কারিগর শুধুই নির্মাণ বা প্রতিনির্মাণ করেন না; অনেকসময় 


আহসান সম্পর্কে লিখেছেন, 
“বস্তুত সৈয়দ আলী আহসানই এদেশের আধুনিক সমালোচনা- 
সাহিত্যের প্রথম প্রষ্ঠিতা পুরুষ | তিনিই প্রথম এদেশে এলিয়ট-কথিত 
সমালোচনার দুই কুশলতা, তুলনা ও বিশ্রেষণ প্রয়োগ করেন । 
বিষয়বিচারী সনাতন সমালোচনা-পদ্ধতি তার আগে, এবং পরেও, 


আবিষ্কারও করেন- যদি তিনি প্রতিভার ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারেন। 
মান্নান সৈয়দ ছিলেন প্রতিভার দুর্দান্ত ঘোড়ার পিঠে সদাসওয়ার | তাই তিনি 
নির্মাণ বা প্রতিনির্মাণ ছাড়াও আবিষ্কার করেছেন অনেককিছু । সমালোচক 
হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উদার ও গ্রহিষ্ণু । সমালোচনা সম্পর্কে 
তার শাণিত, সাহসী ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণীয় ও অনুসরণীয় । 
সমালোচনা তিনি এতো বেশি করেছেন এবং সমালোচনা সম্পর্কে এতো 
বেশি লিখেছেন যে, যার পরে আমাদের পক্ষ থেকে তার দৃকভঙ্গি সম্পর্কে 
কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না-ব্যাখ্যা তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই-ই। 
সমালোচনা সম্পর্কে তার মত ও পথ অনুধাবনের জন্যে আমরা তার 
“বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা" গ্রন্থের প্রথম তিনটি রচনা (যথাক্রমে : সমালোচনা, 
সমালোচনার সামাজিক দায়, সমালোচনার সমালোচনা) থেকে কিছু উদ্ধৃতি 
পেশ করছি, 
“নিহিতার্থ সন্ধান সমালোচনার প্রধান কাজ । রূপকে সমালোচনা 
অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু তার অন্তিম গন্তব্য আত্মা । যে-সমালোচনা 
রচনার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারলো না, তা বৃথা। 
আজকালকার দেহাত্ববাদী সমালোচনারও তীর্থ আত্মাই । আধুনিক 
সমালোচকের কাছে আধার ও আধেয় তুল্যমূল্য । ... খারাপ লেখাকে 
সবসময় চিহিত করার দরকার নেই সমালোচকের, কিন্তু উত্তীর্ণ রচনা 
মাত্রকেই শনাক্ত করা প্রয়োজন | খারাপ লেখা আপনিই ঝরে যায় । 
কিন্তু ভালো লেখার তারিফ সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে, দিকনির্দেশের 
জন্যে দরকার | ভালো লেখা অপ্রশংসিত অবস্থায় পড়ে থাকা মানে 
সেই সাহিত্যের একটি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় কেবল- 
পরবর্তী সাহিত্যের অগ্ৰসরণও তাতে বাধাগ্রস্ত হয়। ভালো লেখা 
চিহ্িত করা মানে রুচির নির্মাণ, রুচির উন্নয়ন, রুচির গুঞ্জরণ | ... 
স্পষ্টতার জন্যে সমালোচনার ভাষায় স্বচ্ছতা অনিবার্ধ । স্বচ্ছতার মানে 


আমাদের সমালোচনাকে বিপর্যস্ত করেছে__এবং সেজন্যে তার 
সমালোচনা-পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য । পাপ্তিত্য কখনো ভার হয়ে দেখা 
দেয়নি তার রচনায়-একটি লঘু স্বচ্ছল ত্রীড়াশীল ভূমিকা উদযাপন 
করেছে ১ 

এবং এই একই কারণে তিনি সুসমালোচনার অভাব, সমালোচনায় 

সহিষ্কুতা ও নিরপেক্ষতার অভাবকে সাহিত্যজগতের জন্য মনে করতেন 

এক চুড়স্পশ্শী নৈরাজ্য _ সাহিত্যের ক্রান্তিকাল : 
“ভালো সাহিত্যপত্র, সুসমালোচনা, সহিষ্কুতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতির 
অভাবে সাহিত্যজগতে নৈরাজ্য এখন চূড়াস্পর্শী । লিখতে শেখার 
আগেই গ্রন্থ প্রকাশ করা, প্রকাশনা-উৎ্সবের ব্যবস্থা করা, পত্রিকায় 
কাগজী সমালোচনার আয়োজন করা__ এ সবই হয়ে দীড়িয়েছে 
সাহিত্যের নিয়ামক শক্তি । হ্যা, যাকে একসময় হেসে উড়িয়ে 
দিয়েছিলাম, সেই ক্রান্তিকাল সাহিত্যে এখন সত্যি এসে উপস্থিত 
হয়েছে ।”৯ 


0৫ 
পাঠকদের বলে রাখা উচিত, আমাদের এই আলোচনা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের সমগ্র সাহিত্যকর্ম নিয়ে নয় ৷ বরং সেসব সাহিত্যকর্ম নিয়ে, যাতে 
সরাসরি ধর্মীয় অনুসঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়েছে, কিংবা ধর্মানুরাগী মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকদের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে; অথবা, অন্তত যাতে ধর্মবিরোধী 
কোনো অনুসঙ্গ নেই । ওসব সাহিত্যকর্মের একটা তালিকা এভাবে দেওয়া 
যেতে পারে : 
১. কবিতা 
সকল প্রশংসা তার, ১৯৯৩, শিল্পতরু, ঢাকা 
২. প্রবন্ধ 
নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা, ১৯৯৭, নজরুল একাডেমী 


অবশ্য তরলতা, রম্যতা বা সাংবাদিকতা নয় । সাধারণত এই তিন 


আমার বিশ্বাস : ১৯৮৪, রূপম, ঢকা 


দোষ জুড়ে থাকে সমালোচনায় | সমালোচনা শেষ পর্যন্ত সাহিত্য । 


নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী 


কাজেই তাকে স্বচ্ছ কিন্তু নির্বহুল হতে হয়, সাহিত্যগুণে খদ্ধ হতে 
হয় । ... শুরু, স্গত, সংযত সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা | ... 
রুচিই হচ্ছে সমালোচনার আদি উৎস । রুচিই নির্বাচনের শক্তি দ্যায় । 
বাজে সমালোচকের রুচি খারাপ, এবং নির্বাচনের শক্তি নেই । ... 


এপ্রিল'১১ 


দরোজার পর দরোজা : ১৯৯১, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা 
ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী 

ংলা সাহিত্যে মুসলমান, ১৯৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
নজরুল ইসলামের কবিতা, ২০০৩, অনুপম, ঢাকা 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


৩. জীবনী 

শাহাদৎ হোসেন, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী 

ফররুখ আহমদ, ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী 

৪. শিশুতোষ 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সো.), ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা 
৫. সম্পাদনা 


আধ্যাত্িক আবহে লেখা । ১৯৯৩-৯৪ তে আমি এমন একটা 
আত্মবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার মধ্যে একটা 
অন্যরকম বোধ কাজ করছিল । এই বইয়ের প্রতিটি লাইন আমার 
সেই বাস্তববোধের প্রকাশ ৷ জীবনান্দ তার কবিতায় বলেছেন___ 
কৰিকে তার কবিতার কাছে সৎ থাকতে হবে । তা হলেই হয়তো 
একসময় তার কবিতা মহাকালের কবিতার সঙ্গে এক কাতারে 
দীড়াবে । আমি তাই থেকেছি । এখন আমার মধ্যে যে বোধ এসেছে । 


ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭৫, ফররুখ আহমদ স্মৃতি তহবিল, 

চট্টগ্রাম 

ফররুখ আহমদ রচনাবলী, ১৯৭৯, (যৌথভাবে) বাংলা একাডেমী 

ইসলামী কবিতা : শাহাদৎ হোসেন, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী 

ফররুখ আহমদের গল্প, ১৯৯০, সৃজন, ঢাকা 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড ১৯৯০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯২, 
ধলা একাডেমী 

নির্বাচিত কবিতা: ফররুখ আহমদ, ১৯৯২, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

নজরুল রচনাবলী, ১-৪ (যৌথভাবে), বাংলা একাডেমী 

কায়কোবাদ-রচনাবলী, ১-৪ খণ্ড, ১৯৯৪-১৯৯৭, বাংলা একাডেমী 

কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৯৫, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

নির্বাচিত কবিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৬, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

লেখার রেখায় রইল আড়াল : নজরুল ইসলাম, ১৯৯৮, নজরুল ইন্সটিটিউট, 


ঢাকা 

শ্রেষ্ঠ কবিতা : শাহাদৎ হোসেন, ২০০১, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

শ্রেষ্ঠ কবিতা : গোলাম মোস্তফা, ২০০২, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

কৰি গোলাম মোহাম্মদ রচনাসমগ্র, ২০০৫, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা 
দিলরুবা, ফররুখ আহমদ, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র, (কবি ফররুখের মৃত্যুর 
বিশ বছর পর আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হয়) 
সন্দেহ নেই, আবদুল মান্নান সৈয়দ আন্ডারলাইনকৃত কাজগুলি সম্পাদন 
করেছেন সম্পূর্ণ সময়ের উজান স্রোতে, খ্যাতির লোভ উপেক্ষা করে, 
সমকালের পাঠকরুচিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে । এখানেই তার সাহস অখণ্ড 
প্রশংসার দাবি রাখে । বর্তমান যুগে আলেম সমাজকে এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করা অপরিহার্য বলে মনে করি । বিশেষ করে, নতুন প্রজন্ম, যারা 
সাহিত্যচর্চার আগ্রহ ও রুচি রাখে, তাদের জন্যে ৷ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
এগ্ডলো পড়ার পর বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাদের বিরূপ ধারণা 
ধোয়াশা কেটে যাবে । যারা শুদ্ধ-শ্লীল, শিল্পসমৃদ্ধ ও ধর্মীয় অনুসঙ্গমণ্তিত 
কবিতার রস আস্বাদন করতে চায়, তাদেরকে, এবং বিশেষ করে 
সাহিত্যানুরাগী যুবক ছাত্র ভাইদেরকে আন্তরিক পরামর্শ দেব, আবদুল মান্নান 
সৈয়দের “সকল প্রশংসা তার গ্রন্থটি ঘোর অভিনিবেশ নিয়ে পাঠ করার 
জন্য ৷ এই গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস রয়েছে। এইবার শুধু এর 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি । 


1৬ ॥ 
“সকল প্রশংসা তার" সম্পূর্ণ সনেটে লেখা । পুরোপুরি আধ্যাত্মিক আবহে 
রচিত কাব্যগ্রন্থ । অর্টায় সর্বসত্তাসমর্পিত চিত্তের অভিব্যক্তি দ্যোতিত হয়েছে 
এতে | পৃথক পৃথক শিরোনামে ৩২টি সনেট | উৎসর্গহস ৩৩টি । এ- 
কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে | বের করে শিল্পতরু 
প্রকাশনী । দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে স্বচ্ছন্দ প্রকাশন ২০০৪ সালে । বের 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায়। এবং কবিকে নানা প্রশ্নের 
মুখোমুখিও হতে হয় । মান্নান সৈয়দ নিজের যেসব সৃষ্টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিয়েছেন, এগ্ন্থটি তার অন্যতম | তা আমরা বুঝতে পারি তার বিভিন্ন 
রচনা থেকে, বিশেষ করে তার আত্মজৈবনিক রচনা এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকার 
থেকে । এক সাক্ষার্কারে তিনি বলেন, “যখন আমি সকল প্রশংসা তার 
(১৯৯৩) লিখলাম, তখন সবাই নড়ে বসল যে, এই বই তো এর লেখার 
কথা নয় । আমার সাহস আর অভিজ্ঞতাই আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে এবং 
সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারো হয়নি' । 
আরেক সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 
“সকল প্রশংসা তার আমার খুব গুরুতৃপূর্ণ একটি কাব্যগ্রন্থ । এটা 
ঈশ্বরের উপদেশে আত্মনিবেদিত কবিতার বই । পুরো বইটি সনেটে । 


এপ্রিল'১১ 


তাই আমি কবিতায় উৎসারিত করেছি ।”২৫ 
মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সকল প্রশংসা তার 
সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ । একটু দীর্ঘ 
হলেও, সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন ও উত্তর পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করছি : 
প্রশ্ন : আপনার একটা কাব্যগ্রন্থের নাম “সকল প্রশংসা তার" । 
আদিকালে কবিতার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা অথচ বর্তমানে 
সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে সেই কবিতাই ধর্মের শৃঙ্খলে বাধাগ্রস্ত হয় । 
অসংগতিকে আপনি কিভাবে দেখেন? 
উত্তর : আমার পরিস্কার কথা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিজীবনে যে 
বিলোড়নের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, সেই সময়, ১৯৯৩ সালের দিকে, তার 
ফসল হচ্ছে “সকল প্রশংসা তার" | ... আপনি জিজ্ঞেস করার আগেই 
আমি বলেছি, “সকল প্রশংসা তার'কে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি । 
কেন করি, তার কারণ হচ্ছে, এসব ভুলে গিয়ে আপনি বিচার করুন, 
এটা কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে কি না! শামসুর রাহমানকে এই 
বই আমি দিয়েছি। আমি কোনো লুকোছাপায় বিশ্বাসী না । আমার 
পঞ্চাশতম জন্যবার্ষিকীতে তারা সমবেত হয়েছিলেন ৷ আবুল হোসেন 
সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি রাহমান ভাইকে বললেন, মান্নানের 
কবিতা তো কবিতা হয়েছে । আস্তিকতা-নাস্তিকতা দিয়ে কবিতা বিচার 
করা যাবে না। তাহলে তো রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হবে, ভাই। 
রবীন্দ্রনাথ তো আস্তিক মানুষ ছিলেন । আস্তিকতা-নাস্তিকতা তাই 
কোনো নির্ণায়ক নয় । আপনি আস্তিকতা দিয়েও অসাধারণ কবিতা 
লিখতে পারেন, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, নাস্তিকতা দিয়েও 
অসাধানরণ মহৎ কবিতা হতে পারে-উদাহরণ জীবনান্দদাশ | ... 
কবিতা আমাকে বাঁচায় ও আশ্রয় দেয় । “সকল প্রশংসা তার' আমাকে 
আশ্রয় দিয়েছিল, ... কবিতা আমার সব সময় আশ্রয়ের উপকরণ | 
আপনারা কী বললেন, সমালোচক কী বলল, তা যদি আমি পরোয়া 
করতাম, তাহলে “সকল প্রশংসা তার” কী আমি ছাপতাম! ... কবিতা 
আমার আবেগের নির্মোচন, আবার আবেগের মুক্ততাও ।”২৬ 
অথচ দুঃখ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তার এমন এক গুরুত্ববহ ও প্রিয় 
কাব্যগ্রন্থ, যার যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন বিভিন্ন আলোচনায়, 
সাক্ষাৎকারে, ও প্রশ্নের উত্তরে, সে-গ্রন্থটিও একজনের বিবেচনায় “অমান্নানীয় 
প্তহা” ৷ তার বক্তব্য : “তারপর “পার্ক স্ট্রিটে এক রাব্রি', “কবিতা প্রাইভেট 
লিমিটেড", বা “পরাবাস্তব কবিতা*য় ধ্বনিতয় হয় যে সুরের সহজ (ব্যঞ্জনা) 
তাই আবার মন্দ্র হয়ে বাজে “মাছ সিরিজ'-এ | মাঝখানে তিনি ছিটকে পড়েন 
“আমার সনেট আর “সকল প্রশংসা তার*-এর অমান্নানীয় গুহায় 1” 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দান্তের “ডিভাইন কমেডি', মিলটনের 
“প্যারাডাইস লস্ট" ও “প্যারাডাইস রিগেইনড', রুমির “মসনবি", চণ্তীদাসের 
“পদাবলী', ইকবালের 'আসরারে খুদী*, “শেকওয়া" ও ফররুখের “সিরাজাম 
মুনীরা' ইত্যাদি মানবসমাজে ধর্মীয় ও সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যে প্রতিশ্রুত 
কাব্য ৷ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর “সকল প্রশংসা তাঁর" কাব্যে আল্লাহর প্রশ€ 
করেছেন চমৎকার-ঝরঝরে ভাষায়- তিনটি শিরোনামে : সকল প্রশংসা তার, 
আল্লাহ, জ্যোতির উপরে জ্যোতি | বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর 
প্রশস্তি গেয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় । এবং তার জন্ম-মৃত্যু ও 
মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন পৃথক পৃথক চারটি কবিতায় : (যথাক্রমে) 
হজরত মুহম্মদ (সা) : আবির্ভাব, হজরত মুহম্মদ (সা.) : মিরাজ, 
রাহ্মাতুলিল আলামীন, হজরত মুহম্মদ (সা.) : তিরোভাব | নবী (সা.)-এর 
শরীরকে কবি শরীর নয়; বরং আত্মার দর্পণ হিসেবে অভিহিত করেছেন । 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


নবী (সা.) চাঁদ ও সূর্যের মতন এই পৃথিবীতে এমন ব্যাপক-গভীরভাবে ব্যাপ্ত 
হয়ে আছেন যে, পৃথিবীর সব জায়গায় অনাগত কাল ধরে তিনি প্রশংসিত 
হতে থাকবেন । হজরত আবু বকর (রা.) : দৃষ্টিতে শ্রবণে কবিতায় 
ইসলামের প্রথম খলিফাকে সত্যের জন্য মহান দৃষ্টিবান বলে মন্তব্য 
করেছেন । হজরত ওমর (রা.) : গোলাপে-ইস্পাতে কবিতায় কৰি 
লিখেছেন, উমর (রা.) তাঁর ছেলেকে তার ভুলের জন্য বেত্রাঘাত করে মেরে 
ফেলেছিলেন; আবার সেই উমর (রা.)-ই দাসকে দিয়েছিলেন মানুষের 
সম্মান । হজরত উসমান (রা.) : অজস্র প্রত্রবণ কবিতায় এই খলিফা যে 
আল্লাহর প্রতি শান্ত স্থির আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তা ব্যক্ত করেছেন । 
হজরত আলী (রা.) : জ্ঞানের দরোজা কবিতায় কবি আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞার 
গভীরতার প্রশংসা করেছেন । সাহাবীরা কবিতায় নবী (সা.)-এর সাহাবীরা 
যে যা-কিছু নশ্বর তার মধ্য দিয়ে অবিনশ্বরতাকে রেখে গিয়েছেন; অর্থাৎ 
আল্লাহ-প্রেমের গভীরতায় তাঁরা যে সত্যসন্ধানী হয়ে পরম শান্তি লাভ 
করেছেন, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন । কয়েকটি কবিতায় আদম, ফেরেশতা, 
হজরত বেলাল, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবুজার গিফারীসহ অন্যান্য সাহাবার 
(রা.) বন্দনা করেছেন ৷ এবং তাদের সম্পর্কে হৃদয়ের সূর্যসুন্দর সব অনুভূতি 
ব্যক্ত করেছেন । সেই সঙ্গে আল্লাহর বড় বড় কয়েকটি নিদর্শন, যথা : উষা, 


প্রবল বন্যারাও শেষে শস্য জাগে উর্বর পলিতে 1৯৮ 


যতোদূর চোখ যায় নীলাকাশ সুদূরবিস্তৃত, 
রৌদ্রের প্রাবনে ওই ভেসে যাচ্ছে মাঘের আকাশ । 
দীপ্ত দিনের শহরে এদিকে জনতা উদ্ধশ্বাস 
যে যার নিজের কর্মে ধাবমান __আত্মসমাহিত ২ 


পৌষের দুপুরবেলা | বসে আছি ছাদের উপর । 

নীলাকাশে ভেসে আছে পেঁজা-পেঁজা শাদা মেঘদল-__ 

আসছে, যাচ্ছে । যতোদূর দৃষ্টি যায়, রৌদ্রকরোজ্্বল । 

পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাতুড়ির স্বর | 

এভাবে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করা যায়, যেগুলোতে কাব্যমহিমা ও 
কাব্যসুষমার “মেরাজ তথা সমুন্রতি ঘটেছে । দেখা যাচ্ছে, এ- 
কবিতাগুলোতে ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ ও এগুলোর অনুগামী বিভিন্ন মিথ 
ব্যবহার কাব্যগুণকে ম্নান করে নি। এবং এসবের কারণে তার কবিতা 
একায়তনিকও হয় নি; হয়েছে বরং বহুবর্ণিল । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক 


দিন, মধ্যদিন, তারকা-পুনরুঁদ্িত রাত্রি, নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ আজন্ম 
মান্নান সৈয়দের ভিতর আধ্যাত্মিকতা ও মরমিবাদ জাগ্রত ছিল । এ- 
কবিতাগুলোতে তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নান্দনিকতার বলিষ্ঠ বোধ 
উচ্চকিত হয়েছে। 

মনে রাখতে হবে, কবিতা-বিচার শুধু আধেয় দিয়ে নয় । আধার ও আধেয় 
দুটোই বিচার্ধ্য । কী বলা হচ্ছে এবং কীভাবে বলা হচ্ছে- দেখার বিষয় 
দুটোই । বিষয় ও শিল্পরীতি দুটোরই গুণাগুণ শনাক্ত করতে হবে । কবিতার 
মতো নান্দনিক পরিচর্যার বিষয়টি শুধু বিষয় দিয়ে কলুষিত হতে পারে না। 
বিষয়ের কারণে কবিতা শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হয় কী করে? কবিতা-অকবিতা 
বিচারের প্রশ্নটি যদি এসেই যায়, তা হলে তা করতে হবে শৈল্পিক গুণাগুণের 
নিরিখে- আধেয় ও আধার দুটোকেই সামনে রেখে | যেটাই বলা হোক না 
কেন, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হলেই কবিতা হবে, এ যেমন একদিকে সত্য, 
তেমনিভাবে আরো জোরালো সত্য যে, কবি একজন মানুষ হিসেবে, 
সামাজিক জীব বলে, এবং কবির সামাজিক দায়িত্ব আছে বলে, তাকে লক্ষ 
রাখতে হবে, তার সৃষ্টি যেন মানবজাতিকে চিরসুন্দর ও কল্যাণের শিবিরে 
আশ্রয় দেয় । আরেকটু এগিয়ে যদি বলি, ঈশ্বরগুপ্তের কাছে কবিতা শুধু 
শিল্প নয়, সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার", তা হলে আমাদের কথাকে অনেকে 
“প্রেতকাহিনির পুনরাবৃত্তি” বলে উড়িয়ে দিবে । কিন্তু ভুললে চলবে না, কাব্য 
ভাব বা বিষয়-নিরপেক্ষ কোনো রূপরচনা নয় । কাব্য ভাব বা বিষয়কে 
অবলম্বন করে, স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্যের পথ ধরে সৃজশীলতার স্পর্শে এক 
অপরূপ মোহনীয়তা সৃষ্টি করে । ফলে রাজনীতি-সমাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, 
সবকিছুই কাব্যের বিষয় হতে পারে, তবে সবকিছুকে আসতে সৌন্দর্যের 
রূপে, যা কবি-পাঠকের কল্পনাকে তৃপ্তি দেয় । আর এই স্বপ্ন-কল্পনা ও 
সৌন্দর্যের পথ ধরে সৃজশীলতার স্পর্শে এক অপরূপ মোহনীয়তা সৃষ্টি 
করতে পারলেই, কবিতার (এবং ব্যাপক অর্থে যেকোনো শিল্পকর্মের) 
অন্তর্গত ভাব বা বক্তব্যবিষয় চিরপুরাতন হয়েও চিরনবীন হতে পারে 
অভিব্যঞ্জনায়। আসলেই এই নতুনত্ব ও মনোহারিত্ব উপস্থাপনা ও 
প্রকাশকৌশলের কারণেই | অভিব্যজ্রনায় অভিনবত্ব আসতে হয় সৌন্দর্যের 
রূপে, কল্পনার পথ ধরে । উপর্যুক্ত বিচারে মান্নানের “সকল প্রশংসা তার" 
অসাধারণ শিল্পকোমল কাব্যগ্রন্থ । ধর্মের চিরাচরিত বিষয়গুলোকে তিনি 
কবি-কল্পনার মাধুরি মিশিয়ে, আশ্চর্য কুশলী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন । 
দেখা যাক কিছু পউক্তি : 


তারই মুক্তা প্রজ্্বলিত ঘন-নীল রাত্রির ভিতরে; 
তারই হীরা দীপ্যমান দিবসের পূর্ব ললাটে; 

যুক্ত করে দেন তিনি তুচ্ছতাকে__ অসীমে, বিরাটেঃ 
সমস্ত সৌন্দর্য তারই লোকোত্তর প্রতিভাস ধরে 1১ 


__-তোমারই আদর্শ আজো আমাদের অবাধ্য শাণিতে 
খেলা করে । তাই আজো মৃত্তিকার পৃথিবী রঙিন; 


এপ্রিল'১১ 


১ আমার আব্বু, জিনান সৈয়দ, মাসিক উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ভাদ্র 

১৪১৭ । 

২ এটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক সমকালের সাহিত্যসাময়িকী “কালের খেয়া"্ম ৩১ 

আগস্ট ২০০৭ সালে । পরে তার মৃত্যুত্তর বহু পত্রিকায় পুনমুঁদ্রিত। 

৩ লেখাটি তিনি লিখেন ২০১০ সালের মে মাসে | পরে নিজ-পরিবারের সদস্যদের 

মাঝে লিফলেট আকারে বিতরিত এবং মৃত্যুর পর “কালের খেয়া*য় ২৪ সেপ্টেম্বর 

২০১০ তারিখে প্রকাশিত । 

+ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ । 

৫ আমার আববা-আম্মা, কালের খেয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ । 

 নাতদয়ের মান্নান সৈয়দকৃত অনুবাদ : “তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছেন 
উপনীত/অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছে তমসাকে/আশ্চর্য চারিত্র তার অতুল 
সৌন্দর্যে মগ্তিত/রাহমাতুললিল আলামীন-হাজার সালাম তাকে । সকল প্রশংসা 
তার, পৃ. ১৭, শিল্পতরু, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ | 

* ভেসেছিলাম ভাঙা জেলায়, পৃ.৬৪-৬৫, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ । 

” সংগ্রাম সাহিত্য, ৩ ডিসেম্বর ২০১০ 
৯ প্রাণ্ক্ত 
* ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, পৃ.১৩-১৪, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 
* দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

২১৯৯১, পৃ ৮৩ 

২ দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

১৯৯১ 
** আবদুল মান্নান সৈয়দ : 
১৪ বাংল 

বাংলাদেশ, ১৯৯৮ 
* মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
* দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

১৯৯১ 


৯ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, 


পৃ,১৪৩-১৪৪, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 


২ শাহাদৎ হোসেনের ইসলামি কবিতা, আবদুল মান্না সৈয়দ সম্পাদিত, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং ২০০২ 
২ বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পৃ.১২৯, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ 
২২ প্রাপ্ত, পৃ.১-১১ 
২ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পৃ. ২৫৯, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ 
২ মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাং 
২৫ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, পৃ.১৪৪-৪৫, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 
২৬ শিলালিপি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ 
বা প্রশংসা তার, পৃ. ০৯ 
২ হজরত উমর (রা.) গোলাপে-ইস্পাতে, পৃ. ২১ 
২৯ মধ্যদিন, পৃ. ৩১ 
স্কেচ, পৃ. ৩৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ডা. অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী 


যাদের বয়স ৬৫ এর উর্ধে, যাদের অন্যান্য হৃদরঝুঁকি 
রয়েছে যেমন উচুমান কোলেস্টেরল বা উচ্চ 


১. দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ: হার্ট এটাক হলে হতে পারে 
তীৰ দুশ্চিন্তা বা মৃত্যু ভয়। হার্ট এটাক থেকে ফিরে 


রক্তচাপ, স্থুলতা, ধূমপান, ভায়াবে টস বা হৃদরোগের 


আসা অনেকে প্রলয়ের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা 


পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে এর 
কখনই সাহায্য চাইতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। 
হৃদরোগ আমেরিকায় এক নম্বর ঘাতক রোগ, 


পরে বর্ণনা করেন। 
২. বুকে অস্বস্তি: নারীদের মধ্যে হৃদরোগ নিয়ে 
একজন বড় গবেষক এবং আরকানসাস 


আমেরিকার মোট মৃত্যুর হার ৪০% | তবে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর জিন. সি. ম্যাকসুইনি 


উন্নয়নশীল দেশেও হৃদরোগ ক্রমে ক্রমে একটি 
প্রধান ঘাতক রোগ হিসেবে আসছে । 
কেন হৃদরোগ এত ভয়ানক? 


বলেন, হার্ট এটাকের একনম্বর ও বৈশিষ্টসূচক 
উপসর্গ হিসেবে আমরা মনে করি “বুকে ব্যথা” তবে 
সব হার্ট এটাকে বুক ব্যথা নাও হতে পারে এবং হার্ট 


একটি কারণ হলো উপসর্গ দেখা দেবার পরও 
অনেক ধীরে সাড়া দেন রোগীরা, সাহায্যও চান 


থেকে নয় অন্যযন্ত্র থেকেও বুক ব্যথা অনেক সময় 
হতে পারে । হৃদরোগ জনিত বুক ব্যথা হয় 


দেরীতে | হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হলে অনেকে 


সাধারণত: বুকের মধ্যখানে, কেন্দ্রের সামান্য বামেও 


জানেন কার্ডিয়াক জরুরীতে ফোন করতে হবে, তবে 


হতে পারে । “এমন ব্যথা যে মনে হতে পারে, 


হৃদরোগের উপসর্গ বিচিত্র রকমের | সব সময় তীব্র 


একটি বিশাল হাতি পা দিয়ে বুক গুড়িয়ে দিচ্ছে বা 


বাস্পষ্ট ব্যথা হয়ে আসে না। ব্যক্তি ভেদে, জেন্ডার 


হাতি বুকে বসে আছে ।” 


ভেদেও এর হয় ভিন্নতা । যেহেতু হার্টের এসব 


র এমনও হতে পারে যে-বুকে চাপ, বা বুকে 


উপসর্গ চিনতে পারা, বুঝতে পারা বেশ কঠিন 


মোচড় বা বুক ভরাট এমন অস্বস্তির অনুভূতি | 


সেজন্য বিশেষজ্ঞরা সম্ভাব্য সতর্ক সংকেতগুলোকে 
অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন৷ এসব উপসর্গ 
“তেমন কিছু নয় বলে অবহেলা, ব্যথা চলে যায় 
কিনা তা অপেক্ষা করে দেখা, বুকজুলা, বেশি ব্যথা- 
বলে এড়িয়ে যাওয়া-কোনও সময়ই ঠিক নয় । ঝুঁকি 
নেওয়া বা বিলম্ব করা বিপজ্জনক হতে পারে। 


মেয়েরা হার্টের ব্যথা অনুভব করেন অনেক সময় 
সামান্য একটু ব্যথা হিসেবে । ব্যথার জন্য 
আমেরিকায় খুব বেশি ব্যবহৃত হয় টাইলেনল । তাই 
ম্যাকসুইনি বলেন, “নারীরা এমনও বলেন, কি এমন 
ব্যথা, সামান্য, টাইলেনল খাবার মত ব্যথাও 
হয়নি” অথচ এ হয়ত হার্টের জন্য ব্যথা । 


যাদের বয়স ৬৫ উর্ধে, যাদের অন্যান্য হৃদরঝুঁকি 
রয়েছে যেমন উচুমান কোলেস্টেরল বা উচ্চ 


পুরুষদের চেয়ে একটু ভিরন উপসর্গ হতে পারে 
মহিলাদের | যেমন বুকজ্লা, বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি 


রক্তচাপ, স্থলতা, ধূমপান, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের 


নয় । বুকজ্বলা হতে পারে হার্টের অসুখের জন্য । 


পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে এর 


নারীদের হার্টের অসুখ সম্বন্ধে অপর বিশেষজ্ঞ 


কখনই সাহায্য চাইতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। 


নউইউক সিটির ল্যাঙ্গোন মেডিকেল সেন্টারের 


ক্রিভল্যান্ড ক্লিনিকের কার্ডিওলজিস্ট ডা. ডেভিড ফ্রিড 
বলেন, “যাদের যত বেশি হৃদঝ্ঝুঁকি থাকবে, তাদের 
ক্ষেত্রে এমন উপসর্গ হৃদরোগের উপসর্গ হওয়ার 


বিশেষজ্ঞ ডা. নাইকা গোল্ডবার্গ বলেন, “পাকস্থলীর 
ব্যথা বলে ভ্রম করেন অনেকেই । 
৩. কফ কাশ: অবিরাম কাশ বা বুকে শোশো শব্দ 


সম্ভাবনা তত বেশি ।” “অনেকে অনেক সময় স্বীকার 


হার্টের বিকল হবার উপসর্গ হতে পারে | ফুসফুসে 


করতে দ্বিধা করেন যে হৃদরোগের উপসর্গ তাদের 
হতে পারে, মনে করেন হৃদরোগ হবার মত বয়স 
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তাদের হয়নি” | অন্যান্য চিকিৎসা সমস্যার জন্য 


জমে তরল । অনেক সময় হদনিস্তক্রিয়ার রোগী 
রক্তকাশও করতে পারেন । 
৪. মাথা ঝিম ঝিম: হার্ট এটাক হলে মাথা হালকা 


ডাক্তারের পরামর্শ নিতে একটু দেরি করা তত 
সমস্যা নাও করতে পারে, তবে গুরুতর হদ সমস্যা 


লাগা বা চেতনা লোপ পাওয়ার মত ঘটনা ঘটতে 
পারে । হৃদছন্দে বড় রকমের অনিয়ম হতে পারে 


মানে প্রায়ই হতে পারে আকম্মিক মৃত্যু ৷ বরং দ্রুত 
হাসপাতালে যাওয়া এবং চেক আপ করানো অকাল 
মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভালো, নয়কি? 

এক ডজন হৃদউপসর্গ যা অবহেলা করার নয় 


এপ্রিল'১১ 


যাকে চিকিৎসার ভাষায় বলে “এবিদমিয়া” | 

€. ক্লান্তি, অবসন্নতা: বিশেষ করে নারীদের মধ্যে 
অস্বাভাবিক ক্লান্তি ঘটতে পারে হার্ট এটাকের সময় 
তবে কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্লান্ি- বোধ 


হতে পারে একসময় ঘটতে পারে হার্ট এটাক | সব 
সময় ক্লান্ত অবসন্ন থাকা হদযন্ত্র বিকল হবার লক্ষণ 
হতে পারে । সময় অপচয় তাই বিপজ্জনক, বলেন 
গোল্ডবার্ন । শরীর মন যদি ভালো না লাগে, পালে 
যদি হাওয়া না লাগে একটুও তাহলে কালক্ষেপণ 
ঠিক না, ডাক্তারের পরামর্শ চাই চটজলদি । 

৬. বমি ভাব বা ক্ষুধামান্দ্য: বমিভাব বা বমি হওয়া 
হতে পারে হার্টের অসুখের উপসর্গ । পেট ফোলা 
এবং হৃদযন্ত্র বিকল এদুটো একত্র হলে ক্ষুধামান্দ্য 
হতে পারে । 

৭. শরীরের অন্যত্র ব্যথা বেদনা: অনেকের হার্ট 
এটাক হলে বুকে শুরু হয় ব্যথা, সেই ব্যথা সরতে 
সরতে যায়-ঘাড়, কাধ, বাহু, কনুই, পিঠ, পেয়াল ও 
পেটে । আবার কখনও বুকে ব্যথা হয় না । ব্যথা হয় 
শরীরের অন্যত্র । ব্যথা আসে আর যায় । পুরুষের 
হার্ট এটাকের ব্যথা অনেক সময় হতে পারে বাম 
বাহুতে | নারীদের ক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে দুই 
বাহুতে বা পিঠের দুই পাখনার মধ্যখানে | 

৮. দ্রুত বা অনিয়মিত নাড়ি: চিকিৎসকরা বলেন, 
হঠাৎ মাঝে মধ্যে একটি হৃদস্পন্দন চ্যুতি ঘটলে 
ভাবনার কিছু নেই তবে দ্রুত নাড়ি বা অনিয়মিত 
নাড়ি সেসঙ্গে দুর্বলতা, মাথা ঝিম ঝিম শ্বাসকষ্ট 
থাকলে হার্ট এটাকের লক্ষণ হতে পারে । হার্ট বিকল 
হওয়া বা হদছন্দে অনিয়মের লক্ষণ হতে পারে । 
চিকিৎসা নাহলে, হৃদছন্দে অনিয়ম থেকে হতে পারে 
স্ট্রোক, হদনিষ্তিয় বা হঠাৎ মৃত্যু ৷ 

৯. শ্বীসকষ্ট: বিশ্রামের সময়ও যদি মনে হয় বুকের 
ভেতর কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে, বা সামান্য পরিশ্রমে 
শ্বাসকষ্ট হলে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হতে পারে যেমন 
হাপানি বা সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ 
লমোনারি ডিজিজ) । শ্বাসকষ্ট নির্দেশ করতে পারে 
হার্ট এটাক বা হৃদনিস্কিয়া। “কখনও কখনও হার্ট 
এটাক হলে লোকের বুকে চাপ বা ব্যথা থাকে না 
তবে প্রবল শ্বাসকষ্ট থাকে |” বলেন, গোল্ডবার্ন। 
এমন যেন ম্যারাথন দৌড় যেমন শারীরিক শ্রম হয় 
তেমন হয়েছে কিছু সে ব্যক্তি নিশ্চল থেকেছেন ।” 
হার্ট এটাক হলে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে বুকে 
অস্বস্তি তবে বুকে অস্বস্তি ছাড়াও এটি ঘটতে পারে । 
১০. ঘাম হওয়া: হার্ট এটাকের একটি সাধারণ 
উপসর্গ হলো কুলকুল ধীরে শীতল ঘাম হওয়া । 
হয়ত চেয়ারে বসে আছেন, হঠাৎ করে শীতল ঘামে 
অবিরল ঝরতে থাকে শরীর বেয়ে যেন কত কঠোর 
ব্যায়াম করে এলেন । ঘামে নেয়ে একশা । 

১১. স্কীতি: হৃদযন্ত্র বিকল হলে শরীরে তরল জমা 
হতে পারে । এতে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা 
বা উদরে পানি জমা হতে পারে । হঠাৎ শরীরে ওজন 
বাড়তে পারে বা ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে । 
১২. দুর্বলতা: হার্ট এটাকের সময়, হার্ট এটাক হবার 
আগের দিনগুলোতে অস্বাভাবিক দুর্বলতা হতে পারে 
শরীরে | ম্যাকসুষেনি বলেন, “একজন মহিলা 
আমাকে বলেছিলেন এমন মনে হচ্ছিলো যে 
দু'আঙ্গুলের ফীকে একটুকরো কাগজ ধরে রাখতে 
পারছিলাম না ।” 


লেখক: স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পরিচালক 
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যে আলো জ্বালিয়েছিলে 
আবদুল মান্নান সৈয়দ 


উষার শপথ আর অন্ধকার রাত্রির শপথ- 

তোমার পন্থা থেকে আমরা সরিনি একতিল । 

_যে আলো জ্বালিয়েছিলে ঘনঘোর অন্ধ তমিস্রায়, 
-সাতাশে রমযান-রাত্রে যে-আলো দেখিয়েছিল জিবাঈল, 
_যে আলো বহন করে নিয়ে নিয়ে গেছো তেষট্টি বছর 


এ কোন জাহেলিয়াত দিনে-রাতে সুখে-দুঃখে মক্কী থেকে দূর ইয়াসরিবে, 
তাকে তুমি জ্বালিয়েছো কোটি কোটি মুসলিমের মনে- 

আবদুল হালীম খাঁ যে আলোক জ্বলেছিল অনশ্বর অমর প্রদীপে । 

1১॥ 

আমরা এখন এমন দুর্বল দীনহীন 

আমাদের উঠানে এসে বানরেরা নাচে প্রতিদিন আমার দেশের কথা 

খেয়ে যায় নিয়ে যায় সোনার ধান 

অসভ্য যবন বলে করে অপমান মুহাম্মদ শফিউলাহ নোমানী 


হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! 
হায়েনারা এসে আমাদের আঙিনায় 
সভ্যতা সংস্কৃতি শেখাতে চায় 


যেমন করে ঘুরছে মানুষ জ্ঞান হাসিলের নেশায় । 
ভ্রমন আমার জলে স্থলে নীল গগনের দেশে, 


লক জীতলিমার পৌঁছে যাবো এমনি ভাবে দূর দিগন্তের শেষে । 
অপার এন শুলতূহ ভি জানিয়ে নেবো কোথায় আছে কোথায় কি যে নাই, 
কোথায় সে মুসলমান? নেই সে খবর কুড়িয়ে নেবো জ্ঞানের কথা যেথায় খুঁজে পাই । 
নাস্তিক-মুরতাদরা নাচে মাথার উপর সাগর বুকে বালুচবরে ছুটব মরু বলয়, 
আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নেই ঈমানের পাঠ গড়ছে যেথা বিজ্ঞানী আজ গ্রহের দেশে আলয় । 
দেশ হয়েছে দস্যুদের গোলা খেলার মাঠ । রহস্য ভেদ করব যত এদিক সেদিক ছুটে, 
দেশের শহর-বন্দর কলকারখানা বিশ্বজগত দেখলে, যাবে জ্ঞান-জড়তা টুটে । 
হাট-বাজারে ওদের আস্তানা | দেখবো খোদার বিশাল ভূবন আরো নিপুন নিদর্শন, 
সড়ক ক্ষেত-খামার মাথার উপরের আকাশ জড়ের মত থাকবোনা আর শিকল পরা হেথা, 
এখন কি আছে আমাদের ছড়িয়ে দেবো জগত জুড়ে “আমার দেশের কথা” । 
সন্দেহ জাগে ঢের । 
1২॥ 
এখন স্বাধীনতা আছে আমাদের কওমী মাদরাসা 
সন্দেহ জাগে ঢের । মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আমরা কি তুচ্চ মশামাছি? 
এ কেমন বেটে থাকা? আমরা কেমন মুসলমান কওমের খেদমতে কওমী নিশান 
আমাদের বুকে আছে ঈমান? আমল আর আখলাক হেফাজতে ঈমান । 
কোথাও প্রতিবাদ নেই, নেই সাড়া ভাহিরাই শেঠ দুিকথা 
এ কি মৃতের পাড়া? শিরক আর জুলমাত রুখে দেয় প্রথা । 
চারদিকে নেমেছে অন্ধ অচল রাত শি নিিিতো সাতার সানা 
এ কোন জাহেলিয়াত? জাহেলী এই যুগে সবচেয়ে ভালো । 
ঈমানের প্রহরী তাহারাই ভাই 
কওমী মাদরাসার উপমা তো নাই | 


বান্দা খাটি তারা খাঁটি উম্মত 
আল্লাহর ওয়াস্তে করে খেদমত । 
চায় না বিনিময় পৃথিবীতে তারা 
তারা পরকাল চাহিয়া আত্মহারা | 
মোমিন খাঁটি তারা পৃথিবীর মেহমান 
পরকাল বিনিময়ে সব করে দান । 
দুনিয়ার স্বার্থে যেইখানে ক্ষীন 
উহাদের সম্বল আল্লাহর দ্বীন । 
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মাতৃভাষা : আমাদের পরিপ্রেক্ষিত 


ং্লা লনা মাতৃভাষা । আজন্ম আমরা মনের ভাব প্রকাশ করছি বাংলায় 


এবং তা মরণাবধি সদা চলমান । সক 
সময় আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ব 


ল থেকে সন্ধ্যা, র 


তত থেকে ভোর বানি, 


হঃপ্রকাশ এই 


ভাষারই আশ্রয়ে | বি 


মধুর মাতৃভাষা! কত আবেগ, কত স্ম্‌ 


তি এই ভাষাকে ঘিরে! এর সাথে কি 


কোন কিছুর তুলনা চলে? না, এই ভাষা 


রক্তিম প্রমাণ, ১৯৫২ 


নয়ে কোন আপোষ চলে না! ত 


ক 
র 
র 


সালের ২১ ফে্চুয়া 


রি। বাংলা ভাষার জন্য আমাদের 


অগ্রজ, বাং র সাহসী 


সন্তানরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে 


বিশ্ববাসীকে জানিয়ে 


চর্চা না হওয়াতে তৎকালীন আমলের সঠিক ইতিহাস, আমাদের হাতে নেই । 


তবে যতটুকু আমাদের নিকট পৌছেছে তার ওপর ভিত্তি করে একথা নির্দিধায় 


বলা যায় যে, আমরা বাংলার প্রতি উদাসীনতাই দেখিয়ে গেছি এবং তা আরও 


চরমতর হয়েছে বন্ধিমীয় পঞ্কিলতার সৌজন্যে । 


বলাই বাহুল্য যে, আমাদের এই অবহেলার সুযোগ 


নয়ে গৌড়া পৌত্তলিক ও 


ন 


স্তিক্যবাদী সাহিত্যচক্র আমাদের কবর থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্য কেড়ে 


য়ে এমন এক ছাঁচে ঢেলে সাতি 


জিয়েছে, যাতে আমাদের মনে হয় বাংলা চর্চা তো 


দূরের কথা, তা পাঠ করাও “কুফরি কালাম” পাঠের ন 
যুক্ত হয়েছে কিছু নামসর্বস্ব সা 


মান্তর | কালক্রমে তাতে 


ন 


স্তিক্যবাদীদের চেয়েও অগ্রগামী । ইসলামের 


হিত্যগোষ্ঠী, ইসলাম বিদ্বেষে যারা পৌত্তলিক ও 


রী 


বিরুদ্ধে কলমবাজিতে উভয়পক্ষ 
তিমত প্রতিযোগিতায় মত্ত । কলম জাদুকররা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িযে 


পড়েছে । তাদের কলমের বিষে লিখনির পবিত্র কালি নীল হয়ে গেছে, সমাজ 
হয়েছে কলুষিত । হেন কৌশল নেই, যা তারা ব্যবহার করছে না। 
আর দেশের কিছু অসাধু সংস্কৃতি বিনিময়ের নামে পাশ্চাত্য ও 


প্রতিবেশী দেশ থেকে 


সাহিত্য নামের কিছু কুখ 


দ্য আমদা 


নি করছে, যাকে শুধু 


অশ্লীল বললে, অশ্লীলতাই লজ্জা পাবে । 


র 


এতে আছে প্রকৃত সাহিত্য ও 


মানবিকতাবোধ ধ্বংসে 


র যাবতীয় মাল-মশলা 


। সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে 


তাই গিলছে । সম্প্রতি 


দেশে আরও কিছু সাহিত্যিকের 


কুরআন-হাদীসের সুন্দ 


বিভব হয়েছে, যারা 


র সুন্দর উপমা যোগে 


রচনা করছে অশ্রীল ইসলামিক(?) 


প্রেম কাহিনী! আর 


পর্দানশীন ইত্যাদি ন 
অধ্যয়ন করছে এবং 


তাতে যুগলদের সাথে জুড়ে দিচ্ছে মুত্তাকি, পরহেজগার, 


ন্দনিক সব বিশেষণ! শিক্ষিত সমাজের তরুণ-তরুণীরা তা 


ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল 


র 


কিছুই নয় এবং এই অপপ্রয়াস চরম ধৃষ্টতার প 


রণা নিয়ে ইসলামকে 


জানার(?) বাহাদুরিতে উল্লক্ষন করছে । যা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা বৈ 


রচায়ক । 


এখন আমরা নিজের 


বিবেককে প্রশ্ন করি, এভাবে 


বাংলাভাষ 


র অপব্যবহারের 


জন্য কি বায়ান্নর একু 


শে ফেব্রুয়ারি? আর অপাত্রে 


ংলা প্রয়োগের জন্য কি 


সাহিত্যপ্রেমী: পিঠ তাদের দেয়ালে ঠেকে 
এসেছি কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই । এখন প্রয়োজন সার্বিক প্রস্ত 


লাম, বরকত ও রফিকদের অকাতরে রক্তদান? আজ আমরা যারা প্রকৃত 


গেছে । পালিয়ে 


লিয়ে অনেক দূর 


নেওয়া, যাতে লোহার 
হয়ে এবং 


ত 


মোকাবেলায় লোহা হয়ে এমন 


কি সম্ভব হলে ইস্পাত 


বাতাসের বিরুদ্ধে ঝড় হয়ে ময়দানে আসতে পারি এবং যুগের কলম 


যাদুকরদের 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করে দেশবাসীকে যেন 


এটাই 


নয়ে দিতে পা 


রি যে এতদিন আমরা ছিলাম অপসাহিত্যের মায়াজালে 


দিয়েছিলো 
ই ভালোবাসা প্রাণের 


তৃভাষার মর্যাদা কতটুকু, ভাষ 
এ 
২১ ফেব্রুয়ারি সেই রক্তাভ 


চেয়েও বেশি । 


র প্রতি ভালবাসার গভীরতা কেমন । 


ত্যাগের ফলেই সার 


বশ্ব সোচ্চার হলো 


র যথাযথ স 
তি পেলো 


সবীকৃ 


তভাষ 
এ ক 


হসেবে 


ন দিতে । ফলে দিনটি আ 


এ 
[তিক 


তৃভাষা দিবস 


বদ্ধ । 
প্রকৃত 
সাহিত 


প্রকৃত সাহিত্য 
হলো সেই সাহিত্য যা অজ্ঞত 


হলো সেই সাহিত্য যা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় । 


ইত্য হলো সেই সাহিত্য যা নিরাশায় আশার বাণী শোনায় । প্রকৃত 


র আধারে জ্ঞানের প্রদী 


প জ্বীলায়। 


প্রয়োজন ইসলামি সাহিত্যের প্রভা প্রতিটি 


ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়া, যাতে এই 


৷ বছরান্তরে সাড়ম্বরে পালিত হয় 


দিবস । 


কিন্তু পাঠক! তারপরও 


আন্তর্জা তিক মাতৃভাষা 


বাংলায় আর কোন 


একজন তসলিমা নাস 


ক মনে প্রশ্ন জাগেনা? 


ভাষা দিবসের 


ন 


কোন হুমায়ুন আজাদ 


কিংবা আহমদ শরীফের । 


ক শুধু এতটুকুই? শহীদ আবদুস সালাম, বরকত, রধি 


এঁদের মর্যাদা কি এতে 


সল্প? 


ফিক, 


বদুল জববার 


ক দুর্ভাগ্য আমাদের! য 


রা ভাষ 


র জন্য রক্ত দেয়, মাতৃভাষার পতাকাকে রাখে 


হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) বাং 


রনের জন্ম না 


হয় । আর জন্ম না হয় 


দেশ সফরে 


বলেছিলেন, “ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয় 


রণ গ্রহণের মাধ্যমে বু 


দ্ধি-বৃত্তিক 


সাংস্কৃতিক, প্রাধান্য 


অর্জন ছাড়া এ যুগে কে 


ন সম্প্রদায়ের অ 


তত্ব রক্ষা করা 


সমুন্নত; তাদেরকেই 


তৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে মাতৃভাষা চ 


চা ও সঠিক প্রয়োগের 


রর নয় । তার এই 


অমীয় বাণীকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে 


তে হবে, 


প্রশ্নে কুপোকাত হতে 


হয়! হয়তো একেই বলে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা! আমরা 


তবেই সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে । 


র নাস্তিক্যবাদের 


গয়ে যে 
রাহুগ্রাস থেকে 


সবাই চেচিয়ে বলে 


ক অতীত থেকে শিক্ষা নিতে । তাহলে সেই অতীতের 


মুক্ত হয়ে বাংলার আকাশে উড়বে রে বিজয় কেতন। কিন্তু সেই 


দিকে দৃষ্টি ফেরাই ৷ 


ভাষাবিদগণ বাংলাভাষার 


আদ্যোপান্ত আলোচনা করলেও বাংলার এতিহ্যময় 


ক্রমবিকাশের প্রথমধাপ 


র বছরের ইতিহাস 
ও বাংলা ভাষার 


সোলতানি আমলকে গুরুত্ব দিতে 


অনীহা বোধ করেন । 


অচ্ছুৎ ও যবনদের মুখের বুলিকে খেদিয়ে তাড়িয়ে দেওয় 


র সেই দুর্যোগ সময়ে 


মুসলিম সোলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা আর সময়ের সাহসী সন্তানদের সাধনায় পুষ্ট 


আরো বৃদ্ধি পেয়ে উৎকর্ষের চরমে পৌছেছে। কিন্ত 


আমাদের এই বাংলা ভাষা | সময়ের আবর্তনে ও প্রজন্ম পরম্পরায় তা আরো 


+ 


আমরা কি আমাদের 


পূর্বপুরুষদের সেই মান ধরে রাখতে পেরেছি? 


তৃভাষাকে 


নিয়ে আমাদের 


বিরাজমান মানসিকতা 


নিয়ে আমরা কি তাদের থে 


রি? পাঠক, একটু ভা 
২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম 


বুন তো! 


গ্য উত্তরসূ 


র দাবি করতে 


প্রহরে প্রভাতফেরীর মিছিল নিয়ে 


নগ্নপায়ে ভাষার গান 


গাইতে গাইতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আসলে কি 


কিংবা শির্কমুক্ত থাকার তাগিদে শুধু কুরআনখ 


আদায় হয় 


ন্যায্য সম্মান? 


নি আ 


ভাষার প্রতি, ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মানের কর্মযজ্ঞ সাঙ্গ হয়ে য 


সেই সোলতানি আমল 


থেকে বাংলা ভাষা চর্চা 


ক 
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রণে তার লাগাম হাতছাড়া হয়ে যায় । তার ক 
গেছে । মধ্যযুগ থেকে বাংলাভাষা চর্চার পাশাপাশি তেমন ব্যাপকভাবে ইতিহাস 


র মিলাদ মাহফিলেই 
ওয়া উচিত? 


আরন্ত হলেও কোন এক অজান 


রণ অদ্যাবধি তিমিরেই রয়ে 


সফলতার পথ ততো 


মসৃণ নয় বরং তা বন্ধুর, ক 


আমাদের প্রয়োজন প্রচুর অধ্যয়ন, 


চিন্তা-ভাবনা, প 


সৃজনশীলতা | যে অধ্যয়ন, ভাবন 
িদাপুিভ সে তো সিবািলার 


ন মরুর মতো রুক্ষ । 


রশ্রম ও গবেষণা এবং 


7, শ্রম ও গবেষণা আমাদেরকে বাংলা ভাষার 


অধ্যবসায়কে বাহন 


করে 


আমাদেরকে হতে হবে 


আলোড়ন সৃষ্টিক 


রী লেখক, সাহিত্যিক ও বাগ্নী । লেখনী 


হবে এমন সম্মোহনী শ 


ক্তির অধিকারী 


যেন ধর্ম বিমুখ শিক্ষিত 


তরুণ সমাজও 


মেতে উঠে এবং বিভো 


ভিন্ন শিবিরের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিবর্তে আমাদের সা 


ইত্যকর্ম নিয়েই 


'র হয়ে যায় । আর তাদের দেখাবে উজ্ভ্বল আগামীর স্বপ্ন 


এবং উদ্দীপ্ত করবে ন 


ব চেতনায় । আর আমাদের পদচারণায় মুখরিত হবে 


সাহিত্যের সব অনিন্দ্য গ 


লি। আর বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে জন্ম নেবে এক 


একজন ফররুখ এবং প্রত্যেক নগরী থেকে উঠে আসবে এক একজন নজরুল | 


চা 


হ্‌ন 


আল্লাহ আবার আমর 


করব, 


হব ন 


মিছবাহ উদ্দীন 


ছাত্র: আল-জামিয়া আল 


, সাহিত্য-সৌরভে 


আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত রাস্তায় য 
তাদের স্বপ্নের উদ্যান আমরা আবার সাজাব এবং শুধু ফুল ফুটিয়েই ক্ষান্ত 
তিয়ে দেব তাবৎ পঞ্চিল হৃদয় । 


তা শুরু 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা 


কে? 

মুহাম্মদ ইবরাহীম 

কে পরালো আকাশের গলে 

অসংখ্য তারার মেলা 

অরুণ কিরণ রাখিল জগতের তরে 

কে ভাসায় কান্ডারীহীন মেঘের ভেলা । 
কে দিলো পাখির কণ্ঠে এমন 

মধুর সুরের গান 

ভোর বেলায় মুগ্ধ হাওয়ার তালে তালে 
কে রাখিলো বেঁধে মোর প্রাণ । 

কে রাখিলো পাথর কে এমন নিশ্ুপে 

বন গিরি পর্বত অবাধে 

কে ফুটাল ফুল আঙ্গিনার কুপে 

বনো হাস রয়েছে ব্যথিত মেদে । 

কে ছড়ালো মহা সমুদ্রে তার 


তুমি বিশ্বনবী আল আরবী 
সঠিক দিশারি । 
আঁধার পথের প্রদীপ তুমি 
মানব কাণ্ডারী । 
মূর্তিপূজার প্রথা যত 
করলে তুমি নাশ । 
মহান রবের পথ দেখালে 
হলাম তাহার দাস । 
আল-কুরআনের এঁশী বাণী 
করলে মোদের দান । 
তুমি এলে বলেইতো এই 
তাওহীদের ঈমান । 
তুমি এলে বলেইতো আজ 
আযান শুনি ভোরে | 
সালাতু সালাম দিবা নিশি 
রাসূল তোমার তরে । 


*৭১-এর সোনালি প্রভাত 
ওয়ালী আশরাফ 

মার্চের কালো রাত 

হায়েনাদের উৎপাত । 
পড়লো ঝাপি নির্ধিধায় ঘুমন্ত বাঙালীর উপর | 
মনের দিশা বাঙালীর 

হারালো আধারো নিশির । 

আনলো দিশা ফিরিয়ে বীর বাঙালিরে 

ভাষা আনতে একুশে ফেব্রুয়ারি 

'৫২-এর শহীদী প্রতিবাদ । 

তাদের ত্যাগেই ষোলই ডিসেম্বর 

*৭১-এর এই সোনালি প্রভাত | 
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একটু হলেও ভাব 
নজরুল ইসলাম স্বেগ্ীল) 
আযান দিয়ে আল্লাহর রাহে 
ডাকছে মুয়াজ্জিন 
নামায পড়ে এবার তোরা 
আল্লাহকে চিন । 
সৃষ্টির সেরা মাখলুক হয়ে 
সবকি ভুলে গেলি? 
নিজেকে কেন পৃথিবীর কাছে 
সপে তোরা দিলি? 
দু'দিনের এই দুনিয়াতে 
সুখ খুঁজে কি লাভ? 
দুনিয়ার এই সুখটাই হবে 
পরকালে অভিশাপ । 
প্রতি প্রহরে কবরটা তো 
হাত ছানি দিয়ে ডাকে 
কবরের সেই খবর বল 
ক'জন মানুষ রাখে? 
পৃথিবীর মাঝে পাপের সাথে 
থাকিস অনুক্ষণ, 
তবে কি বল পাপে পাপেই 
হবে তোর মরণ? 


আত্-তাওহীদ 
মিছবাহ উদ্দীন (আরজু) 
আত্-তাওহীদ ওগো দাওনা তোমার 
বুকের মাঝে ঠাই 
প্রতি মাসে তোমায় যেন 
হাতের কাছে পাই । 
তুমি আমার-আশার আলো 
তুমি ভাষার জ্ঞান 
তোমার কথা শুনে আমার 
জুড়ায় হৃদয় প্রাণ । 


।কলা এবং লেবুর মধ্যে কথোপকথন 


ছাবিবশ যেন লাখো শহীদের 
রক্ত দিয়ে পাওয়া । 
ছাব্বশ তুমি শিশির ঝিলিক 
ছাবিবশ যেন রাখাল ছেলের 
গোধুলি বেলার বাঁশি । 
ছাবিবশ তুমি শীতল ছায়া 

তপ্ত খুনের বিনিময় 
একাত্তরের সুখের স্মৃতি 
কভু ভুলার নয় । 


খিরামের সুনাম 


মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 

ফটিকছড়ির একটি গ্রাম খিরাম যে তার নাম, 
দুধ এর সাথে আম মিলে হল যে তার নাম । 
এ গ্রামের দই যে ভাই কতই না মিষ্টি, 

এক বার খেলে মিঠে না ভাই তাহারি তৃপ্তি । 
চারি দিকে শুনিতেছি খিরামের সুনাম, 
চৌমুহনীর দক্ষিণ পাশে আজিজি এক বাগান । 
এ বাগানের সভা হবে মার্চের দশ, এগারতে, 
দাওয়াত দিলাম খবর দিলাম সবাই কে যেতে । 
অল্প কিছু বলে আমি শেষ করলাম ভাই, 
পরিশেষে সালাম নিও দোয়া করিও সবাই । 


। কলা 


৷ সংগ্রহে: সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ খালেদ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


। স্যার ও ছাত্রের কথোপকথন 


: দোস্ত, তোমাকে মানুষ চিবে চিবে খায় তোমার কি লজ্জা লাগে না! 
: দোস্ত, তোমাকে মানুষ লেংঠ করে খায়, তোমার কি শরম লাগে না! 


1 এক ছাত্র প্রতিদিন তার স্যারকে জাম গাছের পাতা এনে দিত । 


|স্যার : কিরে পাতাই আজকে আমড়া পাতা এনেছিস । 
ছাত্র : স্যার আপনি আমাকে পাতাই বলে ডাকেন কেন? 
|স্যার : তুই আমাকে প্রতিদিন পাতা এনেদিস, তাই । 


] 
ঈ বলে ডাকবেন? 


সংগ্রহে: কেএম আতাউর রহমান 
ছর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


: ছাত্র : স্যার তাহলে আজ হতে প্রতিদিন আপনাকে জাম এনে দিব, আপনি আমাকে জামাই : 
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“ফাতওয়া” আল্লাহর বিধানের বিবরণ ও ব্যাখ্যা 
এইচ এম মুশফিকুর রহমান : “ফাতওয়া আল্লাহর বিধানের বিবরণও 


ব্যাখ্যা । ফাতওয়া হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবতার জন্যে আসা 
ইসলামী আইনের প্রকাশ । যারা ফাতওয়ার প্রতি বিষোদগার করে তারা এর 
অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগকে পুঁজি করে এই কাজ করছে । মূলতঃ ফাতওয়া 
মুসলিম উম্মাহর অনুভূতি, আবেগ ও ধর্মীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং 
ফাতওয়ার মতো একটি ধর্ময়ি বিষয়কে কোন সরকার বা আদালত নিষিদ্ধ 
করতে পারে না 

গত ১০ মার্চ ২০১১ ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক পত্রিকা সংস্কার আয়োজিত “প্রসঙ্গ 
ফাতওয়া: বিভ্রান্তির অবসান হোক” শীর্ষক সেমিনারে বক্তাগণ উপরোক্ত 
কথাগুলো বলেন । মাসিক সংস্কারের সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাঈল হোসেনের 
সভাপতিত্বে উত্তরার দাইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মুল প্রবন্ধ 
উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি টট্টগ্রাম-ঢাকা ক্যাম্পাস- 
এর সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ এবং বিশিষ্ট ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও মাসিক সংস্কারের কলামিস্ট সৈয়দ শামছুল হুদা । প্রবন্ধের ওপর 
আলোচনায় অংশ নেন হযরত শাহ আলী বাগদাদী রহঃ জামে মসজিদের 
খতীব জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, ইসলামী পত্রিকা পরিষদের 
জেনারেল সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের সম্পাদক জনাব 
মোস্তাফা মুঈনুদ্দীন খান, মাসিক আদর্শ নারীর সম্পাদক, জনাব মুফতী 
আবুল হাসান সামসাবাদ, তানজীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, 
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ জনাব হাফেজ মাওলানা হাবিবুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইকবাল, মাসিক মদীনার পয়গাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক জনাব 
মাওলানা শহীদুল ইসলাম ও জনাব লুৎফর রহমান শিবলী । সঞ্তালকের 
দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাওলানা মুমিনুল ইসলাম । 


ফতোয়া আছে থাকবে 


_ মাওলানা আবদুর রব ইউসূফী 

মহাম্মদ আজিজুর রহমান হেলাল: ফতোয়া নিষিদ্ধের পায়তারা ও কুরআন 
বিরোধী নারী নীতি অনুমোদন হওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ খেলাফত 
মজলিস ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মজলিস মিলনায়তনে নগর সভাপতি 
প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমীর 
মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী । প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ফতোয়া 
ইসলামের অবিচ্ছদ্য অংশ: ফতোয়া আছে এবং থাকবে | এর বিরুদ্ধে যারাই 
ষড়যন্ত্র করবে তাদেরকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে । সভায় অন্যন্যদের মধ্যে 
উপস্থিত ছিলেন মহনগরীর সহসভাপতি মাওলানা এনামুল হক, মুহাম্মদ 
সাহাব উদ্দীন মহনগরীর সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু সাঈদ নোমান, 
আজিজুর রহমান হেলাল ও সাগঠনিক সম্পাদক মাওলানা এনামুল হক মুসা 
ও ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম সালেহ আহমদ প্রমুখ । 


এপ্রিল'১১ 


ভূজপুর ইসলামী মহাসম্মেলনে বক্তারা 
ইভটিজং প্রতিরোধ ঘরে ঘরে মেয়েদের পর্দা করা 
খুবই জরুরি 


নারী নির্যাতন ও মেয়েদের উপর দুর্বক্রদের অত্যাচার বন্ধ এবং ইভটিজিংয় 
বন্ধে ঘরে ঘরে মা-বোন ও উঠতি বয়সী মেয়েদেরকে আল্লাহর মহান ফরয 
পর্দার হুকুম কঠোরভাবে মেনে চলা জরুরি । সম্প্রতি চট্টগ্রাম বৃহত্তর ভূজপুর 
ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত দাওয়াতুননবী (সা.) ইসলামী 
মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের 
চেয়ারম্যান ও জামেয়া আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাট হাজারীর 
মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী এ কথা বলেন । মাওলানা জালাল 
মুহাম্মদ এমদাদ হোসেনের সভাপতিত্বের মহাসম্মেলনে বিশেষ অতিথি 
ছিলেন দারুল উলুম হাটহাজারীর মুহাদ্দিস আল্লামা জুনাইদ শওক | এতে 
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে 
মসজিদের খতীব ও উম্মহাতুল মুমিনীন বালিকা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক হাফেজ মনসুরুল হক জিহাদী, ড. মাহমুদ হাসান, ভূজপুর ইউপি 
চেয়ারম্যান শফিউল আলম নূরী, ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইসমাইল 
হোসেন, সৈয়দুল হক, মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, মাও. আবুল কাশেম, 
মাও. জসিম উদ্দীন, মাও. জুনায়েদ জালাল, মাও. খালেদ সোলতান, এসএম 
হাবিবুলাহ দিদু, মাও. আয়ুইব হাসান, মাও. হামীদুলাহ, মাও. নেজাম 
উদ্দীন, হাকীম ইমরান, হাফেজ ফরিদ উদ্দীন, আবুল হোসেন প্রমুখ । 


দারুল মা'আরিফের বার্ষিক মাহফিলে আল্লামা বুখারী 
মহানবী (সা.)-এর কালজয়ী আদর্শের অনুবর্তী 


আনতে হবে 

পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী মহানবী (সা.) এর কালজয়ী আদর্শের অনুবর্তী হয়ে ব্যক্তি, 
পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান 
জানান | এ পরিবর্তনই জাতীয় সুখ ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে । 
তিনি সম্প্রতি চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার বার্ষিক মাহফিলে 
প্রধান আতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন । বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা 
সুলতান যওক নদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে অন্যদের বক্তব্য 
রাখেন আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব, আল্লামা ফোরকানুল্লাহ, অধ্যাপক 
গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, আল্লামা জসিম উদ্দিন নদভী ও ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন । সঞ্গালনার দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা আফিফ ফোরকানুল্লাহ আল 
মাদানী । 


সাতকানিয়া ইসলামী তরুণ সংস্থার উদ্যোগে 
ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 


সাতকানিয়া উত্তর পশ্চিম গাটিয়াডেজা ইসলামী তরুণ সংস্থার উদ্যোগে 
বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাফেজুল ইসলাম সওদাগারের 
সভাপতিত্বে স্থানীয় জামে মসজিদ প্রানে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে প্রধান 
বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম (ছোটপুল) জেলা পুলিশ লাইন্স জামে 
মসজিদের খতীব মাও. হাফেজ মোহাম্মদ মনসুরুল হক, বিশেষ অতিথি 
ছিলেন মাও. নাছিরুদ্দীন আল-মাদানী, মাও. ইমাম জাফর, মাওলানা 
বদুরুদ্দীন, হাজী ইলিয়াছ সওদাগর, হারুন সওদাগর, চিটাগাং প্রপার্টির 
ডিরেক্টর এসএম কামরুজ্জামান, ঢাকা মরিপুর পিজিএমের খতীব হাফেজ 
আবদুর রহীম, মাও. নুরুল কাদের, হাফেজ মোশারফ হোসাইন, মাও. 
আহমদ হোসেন, মাও. জয়নাল আবেদীন, মাও. জাকের হোসেন প্রমুখ । 
মোট ৪টি অধিবেশনের কোরআন তেলাওয়াত করেন কারী জমিরুদ্দীন । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


শক্তিধর চীনকে পেছনে ফেলে ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র 
আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে । গত 
কয়েক বছর ধরে দেশটি বিশ্বের সামরিক 
2 2-75 
রি শি হিসেবে নয়াদিল্লি প্রতি বছর 
লক টা রে শতকরা নয় ভাগ কিনে 
নেয়। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। 
ইন্সটিটিউট এ খবর দিয়েছে । চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি মোকাবেলা 
এবং পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে ভারত অস্ত্র ক্রয় খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে 
বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা | দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ রাহুল 
বেদি বলেন, “ভারতের আকাজ্া প্রথমে উপমহাদেশের পরাশক্তি হওয়া, 
পরে আঞ্চলিক | এজন্য দেশটি শক্তি বাড়াচ্ছে ।' 
দেশটি গত দুই বছরের চেয়ে এবার সামরিক বাজেট শতকরা ৪০ ভাগ 
বাড়িয়েছে এবং প্রতি বছর চার হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ 
বরাদ্দ দিয়েছে । ভারত এবার ৩২.৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের প্রতিরক্ষা 
বাজেট করেছে । উল্লেখ্য, ভারতের মোট অস্ত্রের ৭০ ভাগই আমদানি করা । 
আর আমদানি করা মোট অস্ত্রের ৮২ ভাগই আসে রাশিয়া থেকে | সমপ্রতি 
বৃটেন ও ফ্রা্স থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য ভারত নতুন চুক্তি করেছে এবং 
রাশিয়ার কাছ থেকে বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ কিনছে । গত বছর অক্টোবরে 
ভারত ঘোষণা দিয়েছিল, আগামী ১০ বছরে রাশিয়ার কাছ থেকে তারা ২৫০ 
থেকে ৩০০ পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান কিনবে । এজন্য দেশটির খরচ হবে 
৩০ বিলিয়ন ডলার । আর আগামী পাঁচ বছরে দেশটি সামরিক বিভাগের 
আধুনিকায়নে ব্যয় করবে ৫০ বিলিয়ন ডলার | সেই সঙ্গে ১২৬টি নতুন যুদ্ধ 
বিমান কেনার জন্য খরচ করবে ১০ বিলিয়ন ডলার । 


সুত্র : এএফপি, বিবিসি 


লক্ষ : স্থাপত্য এতিহ্যের শহর 


স্থাপত্য এতিহ্যের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী ভারতের বিশেষ সুনাম রয়েছে। 


লা দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষ 


শাসন করেছেন । ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে- 
সমাধিসৌধ, সরাইখানা, মাজার, প্রমোদ 
উদ্যান, স্থাপত্য এঁতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতের 
এমনই একটি শহর লক্ষৌ । শহরের দালানগুলোর চুড়ায় আছে একাধিক 
গম্বুজ আকৃতির স্থাপত্য | এজন্য অনেকেরই কাছে এ শহরটি মসজিদের 
শহর নামে পরিচিত । এ শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বড় ইমামবাড়া ৷ বড় 
ইমামবাড়ার চারদিকে আছে প্যাঁচানো সরু গলির মতো রাস্তা, যা জ্যামিতিক 
হিসাব-নিকাশ করে তৈরি করা হয়েছিল | জ্যামিতিক হিসেবটাই আসলে সব 
রহস্যের মূল । সহযোগী ছাড়া এখানে প্রবেশ করলে পথ হারানোর সমূহ 


এপ্রিল'১১ 


আশংকা | এখানেই রয়েছে নবাব আসফউদ্দৌলার সমাধি | লক্ষৌ শহরের 
পুরনো অংশের অন্যতম প্রতীক হচ্ছে ষাট ফুট উচু এ রুমি দরজা । রুমি 
দরজার স্থাপত্য ঝিনুকাকৃতির | তবে ছোট ইমামবাড়া জ্যোতির প্রাসাদ নামে 
পরিচিত | মুসলিম শিল্পরীতির এক অনুপম নিদর্শন বলা যেতে পারে এই 
ছোট ইমামবাড়াকে | লক্ষৌর মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালের সবচেয়ে 
উজ্ভ্বল নিদর্শন বলা যায় এই স্থাপত্যগুলোকে । এখনো এঁতিহ্যবাহী ঘোড়ার 
গাড়ির দেখা পাওয়া যায় লক্ষৌ শহরের হুসনাবাদ তথা পুরনো এলাকায় । 
সেই নবাবী আমল থেকেই এতিহ্যবাহী খাবার-দাবারের জন্য বিখ্যাত লক্ষ্ৌ 
শহর | লক্ষৌর সর্বশেষ শাসনকর্তা ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। 
১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
ওয়াজিদ আলী শাহকে ইংরেজরা কলকাতায় অন্তরীণ করে । তিনি ১৮৮৭ 
সালে ৬৮ বছর বয়সে খিদিরপুরের মেটিয়া বুরুজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন । সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লক্ষৌ রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিপ্রবীরা বৃটিশ দুর্গের প্রতিটি সামরিক ও 
বেসামরিক পরিবারকে ১৪০ দিন পর্যন্ত বন্দি করে রাখে | লক্ষৌর স্থাপত্য 
নিদর্শনগুলো আজো ভ্রমণপিয়াসী মানুষের কাছে অতুলনীয় । এখানে এলেই 
এতিহ্যপিয়াসী মানুষেরা ফিরে যান কয়েক শতক আগের শাসকদের 
আমলে । তাঁদের শৌর্ষবীর্য ও শৈল্পিক নিদর্শনগুলো দেখে-শুনে তারা 
বিমোহিত হন । 


দাসপ্রথা টিকে আছে ভারতে! 
95858557577 
তাদের বেশির ভাগই রয়েছে ভারতে । 
দাসপ্রথা নির্মলের কাজে নিয়োজিত একটি 
বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন “ফিস দ্য 
স্রেভ'র দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের পরিচালক 
৫ সুপ্রিয়া আবাস্থি এ তথ্য প্রকাশ করেছেন । 
অবশ্য নীতিনির্ধারক, মানবাধিকার কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মতে আধুনিক 
যুগের দাসের সংখ্যা এক থেকে তিন কোটি পর্যন্ত হতে পারে । 
ভারতে কথিত এই দাসপ্রথা টিকে আছে ভিন্ন আকারে | এখানে তাদের বলা 
হয় দায়বদ্ধ শ্রমিক | মহাজনের কাছ থেকে নিজেরা বা পূর্বপুরুষরা খণ নিয়ে 
থাকলে তা পরিশোধের জন্য সপরিবারে বছরের পর বছর ধরে তাদের 
অমানসিক শ্রম দিতে হয় । এ ক্ষেত্রে মজুরি পাওয়া কিংবা দায় পরিশোধের 
নিশ্চয়তা তাদের থাকে না । কার্যত তাদের ক্রীতদাসের মতোই জীবন যাপন 
করতে হয় বলে জানান সুপ্রিয়া । অথচ ৩০ বছর আগে পাস হওয়া এক 
আইন অনুসারে ভারতে দায়বদ্ধ শ্রমিক প্রথা অবৈধ । কিন্তু এসব শ্রমিক সেই 
আইনের কোনো ধারণা রাখে না । এমনকি তাদের কোনো অধিকার আছে 
বলেও জানে না। 


ঘন্টায় হাজার মাইল গতিতে ছুটবে বিটিশ গাড়ি 
ব্াডহাউন্ড | নাম থেকেই মালুম কতটা সাংঘাতিক হতে পারে এই গাড়ির 
গতিবিধি | ভূপৃষ্ঠের ওপর এতজোরে কোন 
চারচাকার গাড়ি এর আগে কোনদিন 
ছোটেনি | যে ব্রিটিশ গবেষকদল এই বিশ্বের 
দ্রুততম গাড়ির প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিয়েছে । 
১৯২০- এর দশকে বহার গাড়ির নতুন গতিবেগের সফল পরীক্ষা হয়েছিল । 
প্রবল গতির এই গাড়ি শেষ পর্যন্ত তার দৌড় কতটা সফলভাবে করতে পারে 
সেটা দেখার জন্য আপাতত মুখিয়ে আছে গাড়ির দুনিয়া এবং সেইসঙ্গে বাকি 
বিশ্বও | পরিকল্পনায় ফমুলা ওয়ানের একটি রেসিং গাড়ির শরীরে জুড়ে 
দেওয়া হবে রকেট প্রযুক্তি, এবং একটি ফাইটার জেট বা জঙ্গি বিমানের 
এঞ্জিন ৷ তারপর সেই গাড়ি ছুটতে পারবে ঘন্টায় হাজার মাইল বা ১৬০০ 
কিলোমিটার গতিতে | যা গাড়ির গতির ইতিহাসে তৈরি করবে এক নতুন 
মাইলস্টোন । 


) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ফ্রান্সে মসজিদে স্থান না হওয়ায় রাস্তায় 
মুসলিমদের নামাজ আদায় 


ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে হিজাব কে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরও 
ফ্রান্সে মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । শুক্রবারের জুমআর নামাজে 
ফ্রান্সের প্রায় পনেরটি মসজিদে মুসল্লীদের ধারন ক্ষমতার থেকে লোক 
সমাগম বেশী হওয়ায় তারা রাস্তায় নামাজ আদায় করে | এই ঘটনায় ফ্রান্সে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে । বিভিন্ন পক্ষ থেকে মুসলিমদের নামাজের জায়গা 
নির্ধারন করে দেওয়ার দাবি জানান হয় । তাদের ভাষ্য মতে মুসলিমরা যদি 
রাস্তায় নামাজ আদায় করে তাহলে জনগণের চলাচলের অসুবিধা হবে তাই 
তাদের বিকল্প ব্যবস্থায় নামাজ আদায়ের জন্য তারা অনুরোধ করেন । 
তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠন সরকার কে মুসলিমদের তাদের অধিকার রক্ষায় 
সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান । 


চীনে গণমাধ্যমে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ 
সংবাদপত্র, প্রকাশক এবং ওয়েবসাইট পরিচালনাকারীদের ওপর বিদেশি 
+ শব্দ, বিশেষ করে ইংরেজি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছে চীন। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় 
বেতার ও টেলিভিশনও রয়েছে । চীনের রাষ্ট্রীয় সং 
ও প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ বলছে, এ ধরনের শব্দ ব্যবহার 
চীনা ভাষার শুদ্ধতাকে ধ্বংস করছে । চীনা ভাষাই 
আদর্শরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। সংবাদমাধ্যমের 
উচিত “চিধলিশ” (চীনা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ) 
জাতীয় শব্দ এবং বিদেশি সংক্ষিপ্ত রূপ এড়িয়ে চলা । 
পিপলস ডেইলির বরাত দিয়ে মঙ্গলবার জানানো হয়, চীনের রাষ্ট্রীয় সং 
ও প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
চীনের সব ধরনের প্রকাশনায় বিদেশি ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। 
কিন্তু এ ধরনের ব্যবহার চীনা ভাষার শুদ্ধতাকে “গুরুতরভাবে ধ্বংস” করছে, 
যার “বিরূপ প্রভাব' পড়ছে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে । প্রকাশনা প্রশাসন থেকে 
আরো বলা হয়েছে, একান্তই বিদেশি শব্দ এড়ানো সম্ভব না হলে চীনা ভাষায় 
তার ব্যাখ্যা দিতেই হবে । 


আফগানিস্তানে মার্কিন রণকৌশল এখনো অসফল 
আল-কায়েদা ও তালেবানকে পরাস্ত করার জন্য আফগানিস্তানে সৈন্যসংখ্যা 
তিনগুণ এবং পাকিস্তানে মিসাইল হামলা দ্বিগুণ করা 
হলেও মার্কিন রণকৌশল এখনো সাফল্য ও 
ব্যর্থতার দোলাচলে দুলতে দেখা যাচ্ছে । সহিংসতা 
আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে । ১ লাখ ৪০ হাজারের 
বেশি মার্কিন ও ন্যাটো সৈন্য আফগানিস্তানে 
মোতায়েন রয়েছে । দু-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মার্কিনী । 
২০১০ সালে এ পর্যন্ত ৬৮৩ জন বিদেশি সৈন্য আফগানিস্তানে মারা গেছে। 
প্রতিদিন ২ জন ন্যাটো সৈন্য এ বছর আফগানিস্তানে মরার ঘটনা ঘটে । 
দেশের উত্তরে ও পশ্চিমে তালিবান উত্তরোত্তর অগ্রগতি করে যাচ্ছে । বিশ্বের 
সংবাদ জগতে সাড়া জাগানো উইকিলিকস বলেছে, পাকিস্তানকে মার্কিন অর্থ 
সাহায্য যতোই বাড়ানো হোক, আফগান তালিবানকে সমর্থনদান থেকে 
পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করা যাবে না। ২০১১ জুলাইয়ে আফগানিস্তান থেকে 
মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের প্রেসিডেন্ট ওবামার ২০০৯ সালের ঘোষণা 
আজকাল আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ প্রে. 
হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের নিরাপত্তাভার সঁপে দেয়ার জুলাইয়ে 
অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় । কিন্তু ঠিক তার চার মাস পরই 
লিসবনে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে ওবামা বলেন, মার্কিন সেনাবাহিনী ২০১৫ 
সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে । আফগানিস্তানে ন্যাটো কমান্ডার জেনারেল ডেভিড 
পেট্রিয়স ২০১৪ সাল নাগাদ বিজয় অর্জন প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ করেন | তিনি 
বলেন, তালিবান লাগাতার পুনঃসংগটিত হচ্ছে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


এপ্রিল'১১ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের ইসলামিক স্টাডিজ শশির্ট 


কোর্স) বিভাগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা আল-মুনতাদা আল- 
আদাবীর উদ্যোগে বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা ১৪৩২ হিজরী গত ১৯ মার্চ, 
শনিবার, বাদে মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত 
করেন মাওলানা কলিমুল্লাহ ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা 
মীর খলীলুর রহমান আল-মাদানী । 

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হাফেয হুসাইনের সুললিত 
কণ্ঠের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও হায়েয সাদেকের নাতের রাসূল (সা.) 
পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরা হওয়া অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আল- 
মুনতাদা আল-আদাবীর পরিচালক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জাফর সাদিক । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদের সম্মানিত খতীব আল্লামা ওবায়দুল্লাহ । প্রধান অতিথি ছাত্রদেরকে 
আরবী-বাংলা সাহিত্যও সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, মুখলেস দায়ী 
হিসেবে জীবন গড়ার জন্য সুস্থ সাহিত্য সাধনা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। 
ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য সীরাত প্রতিযোগিতার মতো 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় প্রধান অতিথি আল-মুনতাদা আল-আদাবীকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

আরবী বক্তৃতা, আরবীতে কথোপকথন, বাংলা বক্তৃতা ও উনুক্ত কুই 
প্রতিযোগিতা; মোট চার পর্বে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে এ প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
(আরবী বক্তব্য) এবং অধ্যাপক সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ও মাওলানা হাফেয 
ফোরকান (বাংলা বক্তব্য) । বাংলা বক্তব্যে “নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় 
হুযুর (সা.)-এর অবদান' বিষয়ে জালাল আহমদ (প্রথম বর্ষ) প্রথম, 
সাইফুজ্জামান (চতুর্থ বর্ষ)__ দ্বিতীয়, আবদুল বারী (প্রথম বর্ষ)_তৃতীয়, 
রাসেল হাবীব (দ্বিতীয় বর্ষ)__ চতুর্থ, ফারুক হুসাইন (পঞ্চম বর্ষ)__ পঞ্চম, 
ফয়সাল আমীন (তৃতীয় বর্ষ)__ছষঠ, “আম্িয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস ওলামায়ে 
কেরাম" বিষয়ে মুহাম্মদ ইউনূস (দ্বিতীয় বর্ষ) প্রথম ও নুরুজ্জামান (প্রথম 
বর্ষ) দ্বিতীয়, “ইভটিজিং প্রতিরোধে পর্দার ভূমিকা" বিষয়ে হাসান মিয়া 
(প্রথম বর্ষ)__ প্রথম, হেলাল হাসান (দ্বিতীয় বর্ষ)__দ্বিতীয় ও সানা উল্লাহ 
তৃতীয় বর্ষ)__তৃতীয়, মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা.)” 
বিষয়ে মুহাম্মদ সাদী (প্রথম বর্ষ), "শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.)" 
বিষয়ে ফয়সাল (দ্বিতীয় বর্ষ) ও “ভিন্নধর্মীদের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা” বিষয়ে মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (তৃতীয় বর্ষ) 
এবং আরবী বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ে তওফিকুল ইসলাম (চতুর্থ বর্ষ), শিহাদ 
উদ্দীন চেতুর্থ বর্ষ), সাঈদুর রহমান চেতুর্থ বর্ষ), আবদুল মাবুদ (তৃতীয় 
বর্ষ), মিজানুর রহমান (তৃতীয় বর্ষ), ফারুক হুসাইন (পঞ্চম বর্ষ) ও 
ইবরাহীম চেতুর্থ বর্ষ) রতিযোগিতা উত্তীর্ণ হন । প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 
মাঝে প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক দিয়ে 


পুরস্কৃত করা হয় । 
॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চউথাম 


বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থাসমূহ 
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা 0399) বাংলাদেশ 

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি 07) বাংলাদেশ 

ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (0ব3)_ বাংলাদেশ 
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (21) ভারত 

ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (01) ভারত 
এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (/০৮)- পাকিস্তান 
পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (7১7) পাকিস্তান 
ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান (07 _ পাকিস্তান 

. মিডল ইস্ট নিউজ এজেন্সি (৬17) মিশর 

রা রাষ্ট্রীয় সমাচার সমিতি (২99) নেপাল 

১১. ফিলিপাইন নিউজ এজেন্সি (0)- ফিলিপাইন 

১২. সৌদি আরবিয়া প্রেস এজেন্সি (37/৯)_ সৌদি আরব 

১৩. ভয়েস অব আমেরিকা (৬০) যুক্তরাষ্ট্র 

১৪. থাই নিউজ এজেন্সি ণাখ/)- থাইল্যান্ড 

১৫. সাউথ আফ্রিকা প্রেস এজেন্সি (১/১১/১)- দক্ষিণ আফ্রিকা 
১৬. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (0007) যুক্তরাজ্য 

১৭. কুয়েত নিউজ এজেন্সি (704১) কুয়েত 

১৮. কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী (0) কোরিয়া 
১৯. ইরান নিউজ এজেন্সি (২১) ইরান 
২০. ইরাকি নিউজ এজেন্সি (]]াব)__ইরাক 
২১. ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সি (ং/)- ইরান 
২২. নিউজ এজেন্সি অব দ্যা এসোসিয়েটেড ইসরায়েল (3/১/])__ 

ইসরায়েল 

২৩. জিউস টেলিগ্রাফ এজেন্সী 04) ইসরায়েল 
২৪. ক্যানটার বেরিটা ন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়া 01) ইন্দোনেশিয়া 
২৫. নিউ চায়না নিউজ এজেলী (খত ঞ)_ চীন 
২৬. সিনহুয়া__চীন 
২৭. কানাডিয়ান প্রেস (০)_ কানাডা 
২৮. এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ কোং (4০) যুক্তরাজ্য 
২৯. ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (077) যুক্তরাজ্য 
৩০. রয়টার্স __যুক্তরাজ্য 
৩১. এসোসিয়েটেড প্রেস (4৮7১) যুক্তরাষ্ট্র 
৩২. অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (4১1)0)- অস্ট্রেলিয়া 
৩৩. বিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (03730) যুক্তরাজ্য 
৩৪. এমিরেটস নিউজ এজেন্সি সংযুক্ত আরব আমিরাত 
৩৫. ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি (ঢ]/১)_ ফ্রান্স 
৩৬. ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (0োবাব) যুক্তরাষ্ট্র 
৩৭. এডিএন (/0ব)__ জার্মানি 
৩৮. জিএনএন (0খাখ)__জাপান 
৩৯. সানা (94)- সিরিয়া 
৪০. ইন্টারফ্যাক্স- রাশিয়া 


এপ্রিল'১১ 


চি উঠ ছি কচির হি ভুরি 


৪১. এপিএস (4) _আলজেরিয়া 
৪২. ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেসান্স 097২) বাংলাদেশ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদের উখিয়া 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগরাম 


সাবধান! মোবাইল ফোন ও ফেসবুকে প্রতারণা 


রি 


| 
মধ্যরাতে হঠাৎ করেই একটা ফোন আসল | ধরবেন কিনা ভাবছেন । 
অবশেষে ধরেই ফেললেন । হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে 


ওঠে নারী কণ্ঠ, কেমন আছেন? অথবা বলবে মিস কল দিয়েছেন কেন ? 
সেই থেকে শুরু । এরপর অনেক কাহিনী, অনেক গল্প । অনেক সময় 
সমান্তিটা কিন্তু শেষ হয় প্রতারণা দিয়েই । কে কার সঙ্গে প্রতারণা করল সেটি 
বড় কথা নয়। কিন্ত এমন ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই । শুধু ফোন নয়, 
ফেসবুকের মতো সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমগ্তলোও কাজে লাগাচ্ছেন 
অনেকে । প্রথমেই বাড়িয়ে দিচ্ছেন বন্ধুত্বের হাত । কিছুদিন পর চেনা জানা 
হয়ে গেলেও বুঝতে দিচ্ছে না আসল উদ্দেশ্য ৷ পরে চেনা বন্ধুটিই যদি হয়ে 
যায় অচেনা, তখন কষ্ট পেলে কাউকে দোষারোপ করার কিছু থাকবে না। 
তাই আগেভাগে পরখ করে নিন, আপনি কাদের সঙ্গে মিশছেন । আপনার 
বন্ধুবলয়ে কারা কেমন? অনেক সময় আড্ডার ছলে বন্ধুরা এমন কতগুলো 
কাজ করেন যা বন্ধুত্বের ফাটলও তৈরি করে । নৈতিকতা বর্জিত অনেক 
কাজই করে বসতে পারেন আপনার বন্ধু মহলের কেউ, সম্ভব হলে তাকে 
এড়িয়ে চলুন | নয়তো সতর্ক করে দিন | ফেসবুকে বন্ধুত্বের আহ্বান করতে 
পারে অনেকেই, কিন্তু চেনেন না, জানেন না এমন কারও বন্ধুত্্র প্রস্তাব 
গ্রহণ না করাই ভালো । মিউচুয়াল বন্ধু হলেও ভেবে নিন কোন সুত্রে আপনার 
সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাচ্ছেন । এমনকি অনেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের 
পরিচয় দিয়ে বন্ধুত্ব করতে চান । কিন্তু বন্ধুত্বের অন্তরালে থাকতে পারে অসৎ 
উদ্দেশ্য ৷ ইদানীং প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটছে । ফলে নিজে থেকে সাবধান 
হওয়া ভালো । সময়ের সঙ্গে প্রতারণার ধরনও পাল্টে গেছে । ভেবে চিন্তে 
ফোন নাম্বার বিনিময় করুন | ফেসবুকে পারিবারিক আযালবামের ছবি দিলেও 
তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রয়োজন না হলে দেবেন না । অপরিচিত 
নম্বর থেকে ফোন করে বিভিন্ন পুরস্কারের প্রস্তাব দিলে যাচাই করে দেখুন, 
কারণ এভাবেও এখন প্রতারকরা প্রতারণা করছে । পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে 
বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় ছবি আহ্বান করা হয়, ছেলে হোন বা মেয়ে 
হোন কখনই একা যাবেন না । প্রয়োজনে অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করে 
সিদ্ধান্ত নিন । প্রতিষ্ঠানের খোজখবর নিয়েই তবে অংশগ্রহণ করুন । সুতরাং 
নিজেই সতর্ক থাকুন, কারণ বিপদ হলে নিজেকেই খেসারত দিতে হবে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বপ০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় এপ্রিল'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি*১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 


“.. আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার 
চারপাশ থেকে সরে যেত 77 
করা হয়েছেঃ .. 

২. কানা খুলুকুহু অ আল- করনা " রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোন সাহাবী এ 
অভিমত ব্যক্ত করেন? ... 

৩. রাসূল (সা.)-এর সরকারে সামরিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত গোয়েন্দা 

৪. ভুত গ্রস্ত বিলয় হাজরে জল লা লো) মা উদেশয মলিন 
ত্যাগ করেনঃ. এ ৫ 

৫. বদর যুদ্ধে কতজন কাফির মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়? .. রি 

৬. কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নেলসন ম্যানডেলাকে একজন 
অবিস্মরণীয় নেতা মনে করা হয়? .. 

৭. ভারতের কোন স্টক এক্সচেঞ্জ মদের জ জন্য শরিয়া- ভিত্তিক আলাদা 
সূচক চালু করা হয়েছে? ... . 


দনোবিন 
না প্র তা 


০] 17 7 ০] | 2] |] 
মন্তব্য: ||] 111 ভেন্যু বাংলাদেশে হওয়ায় বহিঃবিশ্বে 


আমাদের পরচিতি ও গৌরব-__দ:টোই বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে এটি শতভাগ 
নির্ভর করবে “জাতি হিসেবে আমরা কতটুকু শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় 
দিতে পারছি'_তার ওপর । 


সেপ্টেম্বর*১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. আবু জাহিল, ২. এক-তৃতীয়াংশ, ৩. তুরুক্কে, ৪. 
ওমর খৈয়াম, রুমি ও হাফিয, ৫. আাজমা, ৬. ৬০ প্রকার, ৭. ক ১২ 
নামের একটি ব্যাকটেরিয়া | 

শব্দের মারপ্যাচ: পৌরসভা 


এপ্রিল'১১ 


পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চা ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 

১. কাওসার আহমদ 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
২. মিজানুর রহমান 

ছাত্র: আলীর জাহাল হুসাইনিয়া তাহফিযুল কুরআন মাদরাসা, কক্সবাজার 
৩. সাইদা খানম মরজান 

ছাত্রী: শেখেরখিল দারুস সালাম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে: নৃরুল্লাহ, নুমান, এম 
রহমান, মাহফুজুর রহমান, শাহ আলম খান, আতাউল্লাহ, শাহাব উদ্দীন, 
নেজাম উদ্দীন, আবদুশ শাকুর, হামিদুল হক, নুর আলম, রজব আলী, সলিম 
উল্লাহ, তালেব উল্লাহ, আরিফ উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, ইফতিখার, মুহাম্মদ 
নুর, জাহিদ, জিয়াউল হক, আবু সুফিয়ান, আয়াজুর রহমান, আবদুল 
মালেক, সালমান ফারসী, আমান উল্লাহ, রেজাউল করীম, রোকন উদ্দীন; 
নাজিয়া সুলতানা, জাকিয়া সুলতানা, মাহফুজা কাওসার, মাশুকা কাওসার, 
রুমেনা কাওসার, আশেক ইলাহী, মাহবুবে ইলাহী, ইনানী, উখিয়া, মমতাজ 
উদ্দীন, মাইমুনা জান্নাহ, চকরিয়া, আইয়ুব, ঈদগাহ, আবকার হাসান, সাদিয়া 
মাহমুদা, মহেশখালী, হুমাইরা ইয়াসমিন, আশিকা, রামু, আরিফুল্লাহ, 
কক্সবাজার; তামিম, শারমিন আক্তার, নাজিম উদ্দীন, আলাউদ্দীন, গিয়াস 
আল-মামুন, মিরশ্বরাই, তাহছিন খানম তামান্না, রহিমা খানম, কামাল 
হোসাইন, উম্মে আয়মান ফরহানা, বাশখালী, হাফসা খানম দিলরুবা, 
মাহবুবুল মান্নান, চন্দনাইশ, উষ্টগ্রাম; শরীফুল ইসলাম, ছাগলনাইয়া, ফেনী; 
লুতফুর রহমান, তায়্যিবা বেগম, ওসমানী নগর, সিলেট প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


পড়াশোনাটা যদি একটু গোছানো সময়মাফিক না 
হয় তাহলে ব্যাপারটা সময়ের অপব্যবহার ছাড়া 
অন্য কিছুই নয়। তাই যে বিষয়ই পড়ছ সেটা নিয়ে 
একটা পরিকল্পনা অবশ্যই থাকা চাই। ইংরেজি 
শেখার বেলায় পাঠের একটা ধারাবাহিক 
পরিকল্পনা না থাকলে শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহটা 
যেমন কমে তেমনি যে পাঠ গ্রহণ করছ তাও শেখা 
হয় না। বিশেষ করে যারা ইংরেজি ভাষাটাকে 
কেন্দ্র করেই পড়াশোনা করার ভাবনা-চিন্তা করছ 
তাদের বেলায় তো এটা খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ যে কতটা 
দক্ষতার সাথে তুমি এই ভাষাটা শেখার 
কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারছ। তাই বিষয়টা 
যখন ইংরেজি শেখা তখন এলোমেলো বা 
বিচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা না করে রুটিনমাফিক 
তোমার পড়াটাকে ভাগ করে নিলে পড়ার প্রতি 


আগ্রহটা যেমন তৈরি থাকে তেমনি শেখা 
বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে রপ্ত করাও সম্ভব হয়ে 
ওঠে। ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের অনেক পদ্ধতিই 
রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিয়ে 
নিজের পছন্দ মতন একটা কৌশল বেছে চর্চা শুরু 
করলেই যে তুমি খুব দ্রুত এ ভাষাটা আয়ত্ত করে 
ফেলবে তা কিন্তু না। 
প্রাথমিকভাবে তোমাকে ইংরেজির শব্দভাগ্ডার 
বাড়াতে হবে। এর জন্য কোনো অর্থ বা বেগ 
পোহাতে হবে না। প্রতিদিন একটি ইংরেজি 
খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললেই অল্প 
সময়ের মধ্যে তোমার শব্দভাগ্তার অনেকটাই ভরে 
উঠবে। পাশাপাশি টিভিতে যেসব ইংরেজি নাটক 
কিংবা টকশো থাকে সেগুলোও নিয়মিত দেখলে 
ইংরেজি শব্দভাপ্তার বাড়ে। তবে যা-ই শেখ না 
কেন চর্চা না করলে অন্য ভাষা শেখাটা অনেক 
কঠিন। তাই ইংরেজি শেখার জন্য পরিকল্পা 
অনুযায়ী নিয়মিত চর্চার কোনো বিকল্প নেই। 
কেমন পরিকল্পনা হলে ভালো হয় তা নির্ভর করে 
তুমি প্রতিদিন কতটা সময় এ বিষয়ে খরচ করতে 
চাও তার ওপর। 


সময় পরিকল্পনা 

প্রতিদিন অন্যান্য বিষয়ের পড়াগুলোর ওপর 
সমানভাবে জোর দেয়ার পর ঠিক কতটা সময় 
ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারবে তার 


ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। 


ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা 

প্রতিদিন যে পাঠ তুমি নিচ্ছ সেটা 
এলোমেলোভাবে না পড়ে একটা ছকের মাধ্যমে 
ধারাবাহিক ভাবে পড়ে যাওয়া। কেননা ইংরেজি 
শেখার ক্ষেত্রে গ্রামার একটা গুরুতৃপূর্ণ অংশ। 
গ্রামার আয়ত্তের ক্ষেত্রে যদি ধারাবাহিকতা রক্ষা না 
কর তাহলে ইংরেজি শেখাটা কঠিন হয়ে উঠবে। 


অনেক শিক্ষার্থীই রয়েছে যারা ইংরেজি সম্পর্কে 

অনেকে কিছুই জানে কিন্তু চর্চা না থাকার কারণে 

ব্যবহারের সময় অগোছালো হয়ে পড়ে। পরীক্ষার 
সময় ভূলে যায়। যে কোনো শেখাই পূর্ণ হয়ে ওঠে 
যখন তার সঠিক ব্যবহার করা যায় সাবলীলভাবে। 
তাই প্রতিদিনের পাঠগুলো নিয়মিতভাবে অনুশীলন 
করলে ইংরেজিতে তোমার দক্ষতা বেড়েই চলবে। 


নিজের কৌশলটা জানা 

ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে কেমন কৌশল আয়ত্ত 
করলে তুমি অনেক সরল ও সহজভাবে এ ভাষায় 
তোমার দক্ষতা বাড়াতে পারবে সেটা খুঁজে বের 
করাটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি নিজেই 
নিজের কৌশলটা আবিষ্কার করতে না পার 
সেক্ষেত্রে ইংরেজি সম্পর্কে ভালো জানে এমন 
কারোর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চর্চা শুরু করলে 


একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে পড়াটা ঠিক 
মতন আয়ত্ত করা অকেটা সহজ হয়ে ওঠে। এবং 


আর্ত ও নিশ্চিত কাতজ্েরে এতিশস্তি 

মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কর্ডক্রিম 


সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ভিৎ 


দ্রুত ও সহজভাবেই তুমি ইংরেজি শেখার 
আনন্দটা উপভোগ করতে পারবে। 


0101 ৩১৫২৬ নিশিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্ূসহ সকলপ্রকার বই- 


১ ৬৬৩৫৮ 


/4719881 17078000790 ৪ & খিগা7 
1170178 : শা রা টা উনি 5 528 5755 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


তক্রাভ?ন আআঈনুদ্দোন এুহান্দ আগভি 
১৩, জি. এ- ভবন দ্বিভীয় তলা, আন্দরকিজ্ষ।, চউপ্রাম 


র ওপরই নির্ভর করে । 


1 ৩৪৩১ ১: 


ঢশা1811: 81181114200))81100.001) 


বিক্রিত আল্ওয়ান পরশ ফেরত নেক্সা হয় । 


-৯৮৯৮-৫৪৭৯৯১৯১০৯ 


স্ুঠৌোফোন 


এপ্রিল'১১ 


«আগামি লা 


স্বাচত নিলা জানি নেট লা াদাসান 


মোবাইল: টার ০১৮২০-১৩০৩১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


